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বিজ্ঞাপন 


কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কাঁলেজের স্মৃতিশীস্ত্বের অধ্যাপক 
শ্রীযুত মধুসুদন স্মৃতিরত্তছুর্বৃদ্ধির অধীন হইয়া, বিধবাঁবিবাঁহ- 
প্রতিবাদ নাঁমেঃ এক অতি অকিঞ্চিৎকর পুস্তক প্রচারিত 
করিয়াছেন । এই পুস্তক দৃষ্টিগোচর করিলে, স্মৃতিরত্ব 
মহাঁশয়ের উপর অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মে । তিনি, স্ব প্রণীত 
প্রতিবাদ গ্রন্থে, আঙ্গোপান্ত যে অভুতপুর্ব প্রভূত বিষ্ভা- 
প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে হতবুদ্ধি হইতে হয়। বস্ততঃ, 
পণ্ডিতপদবাচ্য ও প্রধাঁনপদপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, কেহ কখনও 
এরূপ পাগলামি করিতে পারেন, আমাদের এরূপ বোধ 
ছিল ন1। 

অনেকের স্থির সংস্কীর ছিল, উপযুক্ত ভাইপো স্মৃতি- 
রত্বগ্রণীত প্রতিবাঁদগ্রন্থের উত্তর লিখিতেছেন | এক দিন, 
তীহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাঁা করিলাম, স্মৃতি- 
রত্বুপ্রণীত প্রতিবাঁদগ্রন্থের উত্তর প্রস্তুত হইতে আঁর কত 
বিলম্ব আছে । তিনি, ঈষহ হাস্য করিয়া কহিলেন, যিনি 
তদীয় ঈদৃশ উপহ্থাপাম্পদ প্রতিবাদের উত্তর লিখিবেন, 
তিনিও, নিঃমন্দেছ, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের ন্যায়, নির্লজ্জের 
শিরোমণি ও নির্কিবেকের চুড়ামণি বলিয়া, সর্বত্র পরিচিত 
ও পরিশণিত হইবেন 7; এজন্যঃ তদীয় প্রতিবাদের উত্তর 
লিখিতে, কোনও মতে, আঁমার প্ররত্তি হইতেছে না । কিয়ৎ 
ক্ষণ "এতুসৎক্রাস্ত কথোপকথনের পর, সকল বিষয়ের 


৪ দিজ্ঞা*ান | 


সবিশেষ পধ্যাঁলোচন। করিয়া, আমিও তীহাঁর মতে সম্মতি- 
প্রদান করিলাম । 

কিছু দিন পরে শুনিতে পাইলাম, স্মৃতিরত্ব মহাশয়, 
সময়ে সময়ে? আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাঁকেনঃ আমি 
যাহা লিখিয়াছি, তাহা! অকাট্য ; এ পর্যন্ত কেহ, 
সাঁহছন করিয়া, তাঁহার উত্তর লিখিতে পাঁরিল না। এই 
সকল কথ। শুনিয়া, আমি উপযুক্ত ভাইপোর নিকটে 
উপস্থিত হইলাম £ এব, স্মৃতিরতু মহাঁশয়ের আস্ফালনের 
উল্লেখ করিয়া, বলিলাম, দেখুন, তাহার পুস্তকের উত্তর 
লেখা আবশ্যক | তীহার ওরূপ আস্ফাঁলনবাঁক্য শুনিয়াঁও, 
অগ্রান্থ করিয়। নিশ্চিন্ত থাকা, কোনও মতে, উচিত 
হইতেছে না। 

আমার সুখে এই সকল কথা শুনিয়া, উপযুক্ত ভাইপো, 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ্ধ পূর্ববক, কিয়ৎ ক্ষণ, মৌনাবলঙ্বন 
করির়। রছিলেন » অনন্তর* অশ্রপুর্ণ লোঁচনে, কাঁতির বচনে 
কহিলেন, আপনি আর আমায় এ বিষয়ে উত্তেজিত 
করিবেন নাঃ আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি ) এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিতে আমারঃ কোনও মতে, সান হইতেছে 
না। তদীয় ঈদৃশ অভাবনীয় ভাব দর্শনে, আমি সাঁতিশয় 
বিস্মরাপন্ন হইয়া বলিলাম, আপনাকে যেবূপ জানি, তাঁহাঁতে 
আপনি, কোনও কাঁরণে, ভয় পাঁইবার ছেলে নহেন। 
অকস্মাৎ এবংবিধ ভাঁবান্তর উপস্থিত হুইবাঁর কাঁরণ কি, 
বুঝিতে পারিতেছি না। তখন তিনি কহিলেন, আমি, 
স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের প্রতিবাঁদগ্রন্থ দেখিয়া, ভয় পাইয়াছি, 
আপনি কদাচ সেরূপ ভাঁবিবেন না। আঁমি কেমন ডাঁৎ- 
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পিটে, তাহা! আপনি সবিশেষ জাঁনেন | কি জন্য এত ভীত 
হুইয়াছি, তাহা অবগত হইলে, আঁপনি আমায়, এ বিষয়ে 
লেখনীধারণ করিতে, পরামর্শ দিবেন না । 

এইরূপ বলিয়।, তিনি, নিতান্ত সান বদনে কহিলেন, 
দেখুনঃ আমি, ব্রজবিলাঁন লিখিয়াঃ বিষ্ভারত্ব খুড়র মানব- 
লীলানতবরণের কারণ হুইয়াছি। মদীয় বিষময়ী লেখনীর 
আঘাঁতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন হইয়াছে, সে বিষয়ে 
অণুমাত্র সংশয় নাই । আমাদের সমাজে, গৌহত্যা ও 
ব্রন্মহত্য' অতি উৎকট পাপ বণিয়া পরিগণিত হইয়' 
থাঁকে | ভুর্ভাগ্য ক্রমে, ব্রজবিলান লিখিয়া, কোন পাপে 
লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পাঁরি না। এ অবস্থায়, আর 
আমার মধুবিলীন লিখিতে সাহস ও প্রবরতি হইতেছে না। 
মধুবিলাঁস লিখিলে, হয়ত, আমায় পুনরায় এরূপ পাঁপে 
লিপু হইতে হইবেক। বিশেষতঃ, আ্মতিরত্বখ্ুড়ী বুড়ী 
নহেন ; তীহাঁকে, ইদানীন্তন প্রচলিত প্রণালী তন্পাঁরে, 
দীর্ধ কাঁল, ব্রহ্গচর্যপাঁলন কণ্রতে হইনেক, মেটিও নিতাস্তি 
সহজ ভাঁবন। নহে। যদি বল, আমর? টঙ্লটোগী হইয়া 
পুনঃনংস্কীর সম্পন্ন করিব » নে প্রত্যাশাও শুদ্বরপরাহত | 
এই সমস্ত কারণ বশতঃ, আর আমার, কোনও মতে, এ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে, সাম হইতেছে না। আপনি 
আমায় ক্ষমী করুন| 

এ্রেই যুক্তিযুক্ত উক্তিবিন্যান শ্রবণণৌচর করিয়া, 
আর আমার তীছাঁকে পীড়াপীভি করিতে ইচ্ছা হুইল 
।| কিন্তু, ইছাঁও কুবিতে পারিলাম, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের 
গীর্বব খর্ব হওযাঁও নর্ধতোঁভাঁবে উচিত ও আবশ্যক । এজন 


৬ মিজ্ঞাধন। 
বলিলাম, আপনি যদি, নিতান্তই, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
না করেন, আমায় অন্গমতিপ্রদান করুন; আমি আপন- 
কার প্রদর্শিত পথে সঞ্চরণ করিতে অভ্যাস করি । তিনি 
ততক্ষণাঁৎ অনুমতি প্রদান করিলেন । 

এেইরূপে অন্থমতি প্রাপ্ত হইয়া, আমি তীহাঁর অস্থু- 
করণে প্ররর্ভ হইলাম । স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, আমি 
শিক্ষানবীশ বা নকলনবীশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহি। 
স্থতরাঁং, আমা দ্বারা, সম্যক প্রকারে, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের 
সমুচিত সম্মান হওয়। সস্তাবিত নছে। তথাপি, যথাশক্তি, 
তদ্বিষয়ে চেষ্টা ও যত্বু করিতে, কোনও অংশে, ক্রটি করি 
নাই। এই আঁমাঁর গ্রন্থকার বলিয়। পরিচিত ও পরিগণিত 
হইবাঁর সব্বপ্রথম উদ্যম। এই উদ্যম কত দূর সফল হই- 
য়াছে, তাহা আমি নিজেই দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছি । 
তথাঁপি, পাঠকবর্গণের নিকট বিনয়বচনে প্রার্থনা এই, 
আঁপনাঁর। এরূপ দয়াঁপ্রকাঁশ করিবেন, যেন আঁমি, নিতান্ত 
হতে'ৎসাঁহ হইয়া, এ জন্মের মত, একবারে, কাঁজের 
বাঁছির হুয়া! না যাই । 

গ্েস্থলে ইহাঁও স্পষ্টাক্ষরে নির্দিষ্ট হওয়া সর্বতোঁভাঁবে 
উচিত ও আবশ্যক, যদিও আমি সর্ধ বিষয়ে অর্ধাগীন ; 
কিন্তু, নবদ্বীপের দিখ্রিজয়ী অধ্যাঁপক বারুদের মত, হুতশ্রী 
অর্থাৎ লক্ষমীছাঁড়া মহি। আমি চিরম্মরণীয় উপযুক্ত 
ভাইপোঁর সহচর | তিনি মাদৃশ শত সহুআ্ জনের আদর্শ- 
স্থল | সেই আদর্শে দৃষ্টি রাখিয়া, নিবিষ্ট চিত্তে, লেখনী- 
নর্থালন করিলে, তীহার উপযুক্ত সহচর বলিয়া অনতি-" 
চিরে পরিচিত ও পরিগনিজ ভইঈ7ত পারিব- 1স বিষায 
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সম্পূণ আশ্বান ও বিশ্বান আছে । তবে, কপাঁলগুণে কি 
ফল ফলে, বলিতে পারি না । 

পরিশেষে, সর্বসাধারণের নিকট বিনীত বচনে নিবেদন 
এই, এই অপুর্ব রত্বপরীক্ষা আমার সর্বপ্রথম বিদ্যাপ্রকাঁশ। 
যদি ইহা। আপনাঁদের দৃর্টিপথে পতিত হয়, তাহ হইলে 
আপনার, প্রক্কৃতিসিদ্ধ দয়া প্রদর্শন পূর্বক, আমায় নিতান্ত 
হেয়জ্ঞাঁন না করিয়া, যথাঁশক্তি, যথাযোগ্য উৎসীহদান 
করিবেন । যদি ভবাদৃশ মহৌদয়দিগের নিতান্ত অনিচ্ছা- 
প্রবর্তিত উৎসাহবাঁক্যও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, 
তাহা হইলে, আমি নিরতিশয় উৎ্নাহিত ও সর্বতোভাবে 
চরিতার্থ হইব, এবং শ্রীযুত বাঁরু নফরচন্দ্র শফর প্রভৃতি 
মহাঁমহোপাধ্যায়েরাঃ বিধবাবিবাহের অশীঁজ্ীয়তাপ্রাতিপাদন- 
প্রয়াসে, যে অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাঁশ করিয়াছেন, যথাশক্তি 
তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যথখোৌপযুক্ত সম্মান না 
হুইলে, তাহাদের অসন্তোষের, অর্থাৎ আশস্ফীলনের, লীমা 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিধবাবিবাহ শীস্্বিছ্িত কর্ন নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার 
নিমিত, সংস্কৃত কাঁলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নবদ্বীপ- 
নিবাসী শ্রীযুত মধুসুদন স্মৃতিরত্ব বিধবাবিবাছপ্রতিবাঁদ 
নামে এক পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে 
স্মৃতিরভু মহাশয়, বুদ্ধিকৌশলে ও কম্পনাঁবলে, অবলীলা- 
ক্রমে, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে নারী একবার বিবাহিত! 
হুইয়াঁছে, কোনও অবস্থায়, তাঁহার পুনর্ধবার বিবাহ শীজ্- 
কাঁরদিগের অনুমোদিত নহে । জুতরাৎ+ যে নারী, বিবা- 
হিতা' হইয়া, বিধব। হইয়াছে, তাঁহার পুনর্ধ্ধার বিবাহ, কোনও 
ক্রমে, বৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। ঈদৃশ 
অপুর্ধব পুস্তক প্রচারিত করা, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের পক্ষে 
বিলক্ষণ অবিবেকের কার্ধ্য হইয়াছে । তীহার পুস্তক পাঠ 
করিয়া, অনেকেরই এই সংক্ষার জন্মিয়াছে, স্মৃতিরত্ু 
মহাশয়, হয় ম্মৃতিশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, নয় লোকের 
চক্ষে ধুলিপ্রক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে, বথা। বিতগ্ডায় প্রত 
হইয়া, অকিঞ্ধিৎকরী কপ্পনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক, 
আগ্তোপাস্ত অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন । স্পঙ$ কথ! বলিতে 
গেলে, তিনি যে চটকদার উপাধি ধারণ করিতেছেন, এব, 


হ রাত্রপরীক্ষা । 


ঘটন1 ক্রমে, ষে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াঁছেন, এই 
হাস্াম্পিদ পুস্তকপ্রচার, কোঁনও ক্রমে; তঙ্পয়ুক্ত হয় নাই। 
বস্ততঃ, স্মৃতিরত্ব মহাশয় যে নিতান্ত অবিষ্বষ্যকাঁরী পুরুষ, 
তাহার সম্পুর্ণ পরিচয় প্রদান কর1 হইয়াছে । 

যাহা হউক, বিধবাবিবাহু যে সর্বতোঁভাঁবে শাক্রীনু 
যায়ী কর্ম» তৎপ্রদর্শনার্থ, প্রথমতঃ, তাঁদৃশ বিবাহের 
বৈধস্বগ্রতিপাদক শীত নকল প্রদর্শিত হইতেছে । কিঞ্চিৎ 
অভিনিখেশ শহ্কাঁরে, এ সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তাঁৎপর্য্য 
গ্ধ্যালোচনা করিয়া! দেখিলে, বিধবাবিবাঁছের শীস্্ীয়তা- 
বিষয়ক মকল সংশয় নিঃনংশয় অপনারিত হুইবেক । 


বেদ 
১ 
উদীর্ঘ নার্যযভি জীবলোকমিত।সুমেতমুপশেষ এহি | 
হস্তগ্রাভস্ত দিধিযোত্বমেতৎ পত্যুর্জনিস্বমভিসম্বভূৰ ॥ (৯) 
হে নারি! তুমি এই মৃত পতিব পার্থখে শয়ন করিয়া আছ; উঠ, জীব- 
লোকে আইদ; পাণিগ্রহণেচ্ছ দিধিষু পতির যথাবিধ!নে জায়াত্ব 
গ্র[প্ত হও । 
দিধিষু শব্দের অর্থ অমরকোঁষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যথা, 
পুনভূ দিধিষুরূঢা দবিস্তম্তা দরিধিবুঃ পতিঃ। (২) 
ছুই বার বিবাহিতা নারীকে পুনভূ ও দিধিযু, আর তাদৃশ নানীর 
পতিকে দিধিযু বলে। 
এই বেদবাক্য ছারা বিধবাঁর বিবাহ নিঃনংশয়ে প্রতি- 
পন্ন হইতেছে । ইহাতে, অগ্নিছোত্রী ব্রাঙ্ষণের মৃত্যু হইলে, 


(৯ তৈত্তিরীয় আরণ্যক । ষষ্ঠ প্রপাঠক। প্রথম অনুবাক। চতুর্দীশ মন্ধ। 
(২) মনৃষ্যবর্গ 
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তদীর় পত্তীর প্রতি, পুনর্ধবার বিবাহ করিবার স্পষ্ট অগ্গমতি 
প্রদত্ত হইয়াছে । 
ই 
য। পুর্ব পতিং বিস্বা! অথান্যং বিন্দতে২পরম্‌ । 
পথ্োৌদনঞ্চ তাবজং দদাঁতো। ন বিযোষতঃ ॥ ২৭ | 
সমাঁনলোকো। ভৰতি পুনরভূবাঁপরঃ পতিঃ | 
যোহজৎ পঞ্জৌদনৎ দক্ষিণাঁজ্যোতিষং দদাঁতি ॥ ২৮ ॥ €৩) 
যে নারী, প্রথম এক পতি লাভ করিয়া, পুনরায় অন্য পতি লাভ করে, 
সেই নারী ও তাহার দ্বিতীয় পত্তি অজ পক্ষৌদন দাঁন করিলে, তাহাদের 
পরম্পর বিয়োগ ঘটে না॥২৭॥ যে দ্বিতীয় পতি, বিহিতদক্ষিণী যুক্ত অজ 
পধদন দান করে, সে পুনভূরি সহিত এক লোকে বাঁস করে ॥ ২৮ ॥ 
প্রেই বেদবাঁক্যেও, বিবাঁহিতা৷ নারীর পুনবর্বার বিবাহ 
স্প্টাক্ষরে নির্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে । আঁর, পুনর্ধবাঁর বিবা- 
হিতা নারীর দ্বিতীয় পতি, যথাবিধাঁনে অজ পঞ্চৌদন দাঁন 
করিলে, দেহান্তে পুনভূ্র সহিত এক লোকে বাঁস করে, 
এই নির্দেশ দ্বারা স্পষ্ট গ্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহিতা 
বিধবা! প্রভৃতি নারীর পুনর্বার বিবাহ, কোমও অংশে, 
নিন্দনীয় বা পাঁপজনক নছে। 
স্মৃতি 
১ 
য1 পত্যা! ব1 পরিত্যক্ত বিধব। বা স্বয়েচ্ছয়। | 
উৎপাঁদয়েৎ পুনভূ্বা ম পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ ৯। ১৭৫ ॥ (৪) 
পতিপরিত্যক্তা অথবা বিধবা নারী, নিজ ইচ্ছ। অনুসারে, পুনর্ববার 
অন্ত ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইক্া, যে পুত্র উত্পাদন করে, 
তাহাকে পৌনর্ভব বলে। ৯। ১৭৫। 


(৩) অথর্ব বেদ। নবম কাঁও | বিংশ প্রগাঠক। তৃতীয় অনুবাঁক। 
(৪) মবুদংহিভ। 


৪ রতুপরীক্ষা । 


নস! চেদক্ষতযো নি? স্যাদ্ীত প্রত্যাগতাঁপি বা 

পৌনর্ভবেণ ভর্তা সা পুনঃ সংস্ষারমর্থতি ॥ ৯। ১৭৬ । (৫) 
পর়িপরিত্যক্তা অথবা বিধবা নারী যদি অক্ষতযোনি হয়, পৌনর্ভব 
ভর্তার সহিত তাহার পুরর্বার বিবাহপংস্কার হইতে পারে । গত- 
প্রত্যাগতাঁর (৬) পক্ষেও এই ব্যবস্থা ৷ ৯। ১৭৬। 


এেই ছুই মন্থুবচনে, পতিপরিত্যক্তা ও বিধবা, এই 
দ্বিবিধ বিবাছিতা নারীর পুনর্ধার বিবাহের স্পট প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । 
চু 
অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনভূঃি। (৭) 
যে অক্ষতষে|নি নাবী পুনর্বার বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত হয়, তাহাকে 
পুনর্ভ( বলে। 
এই বিজ্ুবচনে, অক্ষতযোনি বিবাঁহিত। নারীর পুনর্ববার 
বিবাঁহ স্পষ্ট বাঁক্যে নির্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে । 


৩ 


অক্ষত চ ক্ষত। চৈব পুনভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ | ১1 ৬৭1 (৮) 
কি ক্ষতযোনি কি অক্ষতযেনি, যে নারীর পুনর্কবার বিবাহসংক্কার হয়, 
তাহাকে পুনভূঁবলে। 

এই যাঁজ্ঞবল্ক্যবচনে, ক্ষতযোঁনি ও অক্ষতযোঁনি, উভয়- 
বিধ বিবাহিতা নারীর পুনর্বাঁর বিবাহসংস্কীর স্পট 
প্রতীয়মান হইতেছে। 


(৫) মন্ুসংহিত1। 

(৬) যে নারী পতি পরিত্যাগ পূর্ববক, অন্য পুরুষের আয় গ্রহণ করিয়া, 
পুনর্ধার পতিসমীগে প্রত্যাগমন করে । 

(৭) বিষ্ুসংহিতা। পঞ্চদশ অধ্যাঁয়। 

(৮) যাজ্ঞবজন্্যমংহিত1। 
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৪ 
য।চ র্লীবং পতিতমুন্মত্বং ব। ভর্ত।রমুত্হজ্য অন্যং 
পতিৎ বিন্দতে ম্বৃতে বা স! পুনভূর্ভবতি । (৯) 
যে নারী, ব্লীব, পতিত, ব। উন্মাদগ্রস্ত ভর্ভীকে পরিত্যাগ করিয়া, অথব 
ভর্তার মৃত্যু হইলে, অন্য পতি লাভ করে, তাহাকে পুনর্ভূু বলে । : 


এই বশিষ্ঠবচনে, স্পন্টাক্ষরে নির্দিষ্ট দৃষ হইতেছে, 
বিবাঁছিতা নারী, পুর্ব্ব পতি ক্লীব, পতিত, উদ্মাঁদপ্রস্ত, বা 
মৃত হইলে, পুনব্বার বিবাঁহ করিতে পারে । 
€ 
স তু যগ্ম্তজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা। 
বিকর্ধস্থঃ সগোত্রে। বা দাঁলো দীর্ঘাময়োইপি বা । 
উঢ়াপি দেয়া পান্যস্মৈ বহাবরণভূষণা ॥ (১০) 
য/হার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে যদি অন্তজাতীয়, পতিত, ক্লীবঃ 
যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহ। হইলে, সেই 
বিবাহিতা নাঁরীকেও, বন্ত্রালঙ্কারে ভূষিত! করিয়া, অন্ত পাত্রে দান 
করিবেক। 


পরেই কাঁত্যায়নবচনে, উল্লিখিত সাত স্থলে, বিবাহিতা 
নারীকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধান প্রদত্ত 
হুইয়াছে। 
ক্লীবং বিহায় পতিতং য1 পুনর্লভতে পতিম্‌ । 
তস্যাঁৎ পৌনর্ভবে। জাতো ব্যক্তমুৎ্পাঁদকষ্য সঃ ॥ (১১) 
ষে নারী, ব্লীৰ অথব1 পতিত পতি ত্যাগ করিয়া, পুনর্ববার পতিলাভ 
করে, তাহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব; এই পৌনর্ভব জন্মদাতার 
সম্তান। 


(৯) বশিষ্টসংহিতা। সপগুদশা অধ্যাঁয়। 
(১০) পরাশরভাষ ও নির্ণয়সিক্কুধৃত কাঁত্যা়নবচন । 
(৯১) বিবাদরপ্বাকর ও বীরমিত্রোদয়ধৃত কাত্যায়নবচন। 


রত্নপন্নক্ষা | 


এই কাঁত্যাঁয়নবচন দ্বার? স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাঁ- 
হিত নারী, ব্লীব ও পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া, 
পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে । 
৭ 
নষ্টে সৃতে গ্রাব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চম্বাপৎসু নারীণাঁৎ পতিরন্ঠে। বিধীয়তে ॥ (১২) 
পতি অন্গুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসাবধশ্্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব 
স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, নারীদিগের পক্ষে, অন্ত পতি 
বিহিত হইতেছে । 
এই নারদবচনে ও পরাশরবচনে, উল্লিখিত পাঁচস্থলে, 
বিবাঁছিতা নারীদিগের পুনর্ববাঁর বিবাহের বিধি স্প্ধীক্ষরে 
প্রদত্ত হইয়াছে । 
৮ 
আক্ষিগুমোঘবীজাভ্যাৎ কৃতেহপি পতিকম্মাণি। 
পতিরন্যঃ স্মৃতো। নার্ধ্যা বৎসরাদ্ধৎ গুতীক্ষ্য তু ॥ (১৩) 
আক্ষিগুবীজ (১৪) ও মোঘবীজ (১৫) পুৰষ কর্তৃক পতিকম্ম, 
অর্থাৎ পাণিগ্রহণ, কৃত হইলেও, ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া, নারীর 
পক্ষে, অন্ত পতি বিহিত হইতেছে । 
যে পুরুষের সহিত নারীর বিবাহ হইয়াছে, সে 
আক্ষিগুবীজ অথব! মোঘবীজ, এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, তদীয় 
দোষের অবধারণার্থে” ছয় মাস প্রতীক্ষা করিবেক | যদি, 
এই ছয় মাসে, তাহার দৌঁষ বাস্তবিক বলিয়৷ অবধারিত 


(১২) নাঁরদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ। পরাশরসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় । 
(১৩) নাঁরদলংহিভ।। দাঁদশ বিবাদপদ। 

(৪) যাহাঁর বীজ সহলা! শ্থালিত হয় । 

(১৫) যাঁহার বীজ নিক্ষল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ | ৭ 


হয়; তাহ। হইলে, অন্ত পুরুষের সছিত সেই নারীর বিবাহ 
হইতে পাঁরিবেক, এই নাঁরদবচনে ইহাই স্পফীক্ষরে 
নির্দিষ্ট হুইয়াছে। 


৯ 

অন্যস্যাং যে মনুষ্যঃ স্যাদমনুষ্যঃ স্বযোষিতি | 

লভেত সান্তং ভর্তীরমেতত কার্যযং গ্রজাপতেঃ ॥ (১৬) 
যে ব্যক্তি অন্ত্ত্রীতে মন্গুয্য (৯৭), কিন্তু ম্বপ্রীতে অমন্ুয্য (১৮) হয়, 
তাহার শ্রী অন্ত পতি লাভ করিবেক, ইহ! প্রজাপতির অভিমত কার্ধ্য | 


এই নাঁরদবচনে, স্পঞ্টাক্ষরে বিছিত হইয়াছে, যদি 
কোনও ব্যক্তি অন্ধ নারীর নিকট পুরুষত্ববিশিষ, আর 
স্বক্্রীর নিকট পুরুষত্বহীন, বলিয়া অবধারিত হয়, তাহার 
স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক | 


১০ 
স্রীণামাগ্স্য বৈ ভতদেগোত্রং তেন নির্কপেৎ। 
যদি ত্বক্ষতযোনিঃ স্যাঁৎ পতিমন্থং অমাশ্রিতা। | 
তদ্দোত্রেণ তদ। দেয়ং পিওং শ্রাদ্ধং তথোদকম্‌ ॥ (১৯) 
নারীদিগের প্রথম পতির যে গোত্র, সেই গোত্রের উল্লেখ করিয়া, 
তাহাদের পিগদানাদি করিবেক; ধদ্দি কোনও নারী, অক্ষতযোনি 
অবস্থায়, অন্ত পতি আশ্রয় করিয়া থাকে ; তাহা হইলে, সেই পতির 
গোত্রের উল্লেখ করিয়।, তাহার পিও, শ্রাদ্ধ, ও উদক দান করিবেক। 


এই খধ্যশৃঙ্ঘবচনে যেরপ ব্যবস্থা দুষ্ট হইতেছে, তাহাতে, 
বিবাঁছিতা নারীর পুনর্বার বিবাহ বিষয়ে, অণুমাত্র সন্দেহ 
(১৯) লাঁরদসংহিতা, ছাঁদশ বিবাঁদপদ। 
(১৭) পুরুষত্ববিশিষ্ট | 
(১৮) পুরুষত্বহীন । 
(১৯) সুধীবিলোচনবধূত খষ্যশূঙ্গবচন। 


৮ রৃতবপরীক্ষা । 


থাঁকিতে পারে না। কাঁরণ, ছুই বাঁর বিবাহিতা নারীর 
মৃত্যু হইলে, প্রথম পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়া, তাহার 
শ্রাদ্ধাদি করিবার স্পষ্ট বিধি প্রদতত হুইয়াছে ঃ কিন্ত, যদি 
কোনও নারী, অক্ষতযোনি অবস্থায়, দ্বিতীয় বার বিবাঁছিতা! 
হইয়া থাঁকে, তাহা হইলে, তদীয় শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে, দ্বিতীয় 
পতির গোত্রের উল্লেখ স্পষ্টাক্ষরে বিছিত হইয়াছে । 


পুরাণ 


১ 
যদি স। বালবিধবা বলাত্যক্তাঁথব! ক্ষচিৎ। 
তদ। ভুয়ন্ত সংস্কার্য্য গৃহীত্বা যেন কেনচিৎ ॥ (২০) 
যদি নাবী অল্প বয়সে বিধব হয়, অথব পতিকর্তৃক বলপূর্ববক, অর্থাৎ 
বিনা দোষে, পবিত্যক্ত। হইয়। থাকে, তাহা হইলে, যে কোনও 
ব্যক্তি, আশ্রষ দিয়া, পুনর্বাব তাহাব বিবাহুসংস্কাঁব সম্পন্ন করিবেক। 


এই ত্রহ্মপুরাঁণবচনেঃ বিবাহিতা নারী বাঁলবিধব! অথব। 
পতিপরিত্যক্তা হইলে, পুনব্বার তাহীর বিবাছের স্পষ্ট 
বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। 


টি 

নষ্টে মতে প্রীব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতো। 

পঞ্চন্বাপৎস্থ নারীণাৎ পতিরন্ঠে। বিধীয়তে ! 

স্থতে তু দেবরে দেয়। তদভাঁবে যথেচ্ছয়। | (২১) 
পতি অন্থদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধশ্শী পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব 
স্থিব হইলে, অথবা পতিত হইলে, নারীদিগের পক্ষে, অন্য পতি 
বিহিত হইতেছে । পতির মৃত্যু স্থলে, দেবরে, দেবর না থাকিলে, 
ইচ্ছামত অন্য পাত্রে, সম্প্রদান করিবেক। 
(২০) বীরমিজ্রোদয়ধৃত । 
(২৯) অগ্ষেপুরাণ। ১৯৫৪ অধ্যাঁয়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯১ 


নারদস£ছিতী। ও পরাঁশরসৎহিতার ন্যায়, অনিপুরাঁণেও, 
অন্থদ্দেশ, প্রভৃতি পীচ স্থলে, বিবাহিত নাবীর পক্ষে 
পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে । 

তত্ব 
১ 
যণ্টেনোদাহিতাৎ কন্যা কাঁলেহতীতেইপি পার্থিবঃ | 
জাননুদ্বাহয়েদ্‌ ভুয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১1৬৬ | (২২) 
কাল অতীত হইলেও, জানিতে পাঁরিলে, কাজা ক্লীবের মহিত 
বিবাহিত কন্তাঁব পুনর্ধার অন্থ পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়াইবেন | 
ইহ! শিবনিবদ্ধ বিধি । 

এই মহানির্বাণতন্ত্রবচনে, ক্লীবের সহিত বিবাহিত 

কন্যাঁর পুনর্ধ্বার বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদত্ত হইয়াঁছে। 
২. 
পরিণীত! ন রমিত কন্যকী। বিধবা! ভবেৎ। 
সাপুযুদ্াহ। পুনঃ পিত্রা। শৈব্ধম্মেঘয়ং বিধিঃ ॥ ১১৬৭ ॥ (২২) 
যর্ধি বিবাহিতা অক্ষতযোনি কন্যা! বিধবা হয়, পিতা সে কন্যার 
পুনর্ধার বিবাহ দিবেন । শিবোক্ত ধর্খে এই বিধি । 

এই মহাঁনির্বাণতন্ত্রবচনে, বিবাঁহিতা অক্ষতযোনি কন্ত' 
বিধব1 হইলে, তাহার পুনর্ববাঁর বিবাহের বিধি অসংশয়িভ 
গ্রকাঁরে প্রদত হইয়াছে । 

এ দেশে বেছ স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এই চতুর্ব্রিধ শা, 
কি এঁছিক, কি পাঁরলৌকিক, মস্ত বিষয়ের নিয়ামক | 
এই চতুর্ববধ শীজ্স হইতে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, 
তদ্দারা বিবাহিতা নারীর, স্থল বিশেষে, পুনর্বার অন্য 
পাত্রের সহিত বিবাহ স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে 


(২২) মহানিক্াণতন্ধ। 


১০ বত্বুপরীক্ষা 


সকলে, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, উপরি প্রদর্শিত 
শাস্্সমুহের অর্থগ্রহ ও তাৎপর্ধ্যপর্ধযালোচনা করিয়া 
দেখুন, বিবাছিত' নারীর পুনর্বার বিবাহ শাস্কাঁরদিগের 
অনুমোদিত কাঁধ্য নহে, মহামহ্োপাঁধ্যায় স্মৃতিরত্ব মহো- 
দয়ের এই উন্ভপ্রলাপ ধর্মশাঁস্ত্রে তদীয় সম্পুর্ণ অন- 
ভিজ্ঞতাঁর সমীচীন পরিচয়প্রদান করিতেছে কি না। 


বিবাঁহিতাঁর পুনর্বার বিবাহ বিষয়ে শীতম্্কাঁরদিগের বিধি 
প্রদর্শিত হইল ? এক্ষণে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকর্তাদিগের অভি- 
প্রায় প্রদর্শনার্থ, কতিপয় স্থল উদ্ধৃত হইতেছে । 
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বাচম্পতি মিশ্র । 
পৌনর্ভবঃ ষষ্ঠ সচ পুনর্কোচ, সুতিঃ | (২৪) 

পৌনর্ভব, অর্থাৎ পুনর্ভুর গর্ভজাড পুক্র, দোদশবিধ পুজ্রের মধো) ষষ্ঠ; 

এই পৌনর্ভব পুনর্বোটা, অর্থাঞ্চ যাহার সহিত পুনর্ভূর পুনর্ববার বিবাহ 

হয়, তাহার ত্র | 

এ স্থলে, বাঁচল্পতি মি, পুনর্বোটুশব্প্রয়োগ দ্বারা? 
বিবাঁহিতাঁর পুনর্বার বিবাঁহু বিষয়ে, স্পঞ্টীক্ষরে সাক্ষ্য- 
প্রদীন করিয়াছেন । 
টে 
মিশরু মিশ্র | 


পুনঃ সবর্ণেনোটায়াং তজ্জাতঃ পৌনর্ভবঃ ॥ (২৫) 
সজাতীয় ব্যক্তির সহিত পুনর্ববার উট অর্থাৎ বিবাহিত। নারীর গর্ভে, 
সেই সজাতীয় কর্তৃক উৎ্পা্দিত পুক্র পৌনর্ভব। 


(২৪) বিবাঁদচিস্তামণি। 
(২৫) বিবাদচন্দ্র। 


প্রখম পরিচ্ছেদ । ৬৬ 


মিশরু মিশরের এই লিখন দাঁর। , বিবাঁহিতাঁর পুনর্ধধার 
বিবাহ অসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । 


৩ 


ভট্ট নীলকণ্ণ। 
অক্ষতায়াৎ ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভবঃ স্মৃতঃ | 
অক্ষতায়াৎ পুর্বাবোঢ্রা অতুক্তাঁয়াৎ ক্ষতায়াং তেন 
তুক্তায়াৎ বা বোঁঢ্রম্তরেণোৎ্পন্নঃ পৌনর্ভবঃ | (২৬) 
অক্ষত অর্থাৎ পূর্ববোটা (প্রথমবিবাহকর্তী ) কর্তৃক অন্গুপভুক্তা, 
অথবা ক্ষতা অর্থাৎ তৎ্কর্তৃক উপভূক্তা, নারীর গর্ভে, বোট্স্তর 
€ দ্বিতীয়বিবাহকর্তা ) দ্বার! উৎপন্ন পুভ্র পৌনর্ভব। 
এেন্থলে, ভট্ট নীলকণ, পুর্বববোঁঢ্‌, বোঁচুন্তর, এই ছুই 
শকের প্রয়োগ দারা, বিবাছিতার .পুনর্বার বিবাহের 
অপন্দিপ্ধ অনুমোদন করিয়াছেন । 


৪ 
রঘুনন্দন | 


ক্ষতযোগ্া। অপি সংস্কারমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ 
অক্ষত চ ক্ষতা চৈব পুনভূ? সংস্কৃতা। পুনঃ 1 (২৭) 
যাজ্ৰবন্ক্য ক্ষতযোনিরও বিবাহসংস্কারের বিধি দিয়াছেন, 
কি ক্ষতযোনি, কি অক্ষতযষোনি, যে নারীর পুনর্বার 
বিবাহসংক্কার হয়, তাহাকে পুনভূ বলে । 

“যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষতযোনিরও বিবাহনংক্কারের বিধি দিয়া- 
ছেন*? এই লিখন দ্বারা, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, 
অক্ষতযোনির ত কথাই নাই, ক্ষতযোনিরও বিবি 

(২৬) ব্যৰহারমযুখ | 
(২৭) উদ্বাহতত্ব ) 


১২ রতবপরীক্ষা । 


শীস্রকারদিগের অভিমত কর্ম । হুতরাঁৎ, স্মার্তভট্রীচার্ধ্য 
রঘুনন্দন, কি. ক্ষতযোনি, কি অক্ষতযোনি, উভয়বিধ 
বিবাঁছিতাঁ নারীর পুনর্ধবার বিবাহ বিষয়ে, সম্পূর্ণ সম্মতি- 
প্রদান করিয়াছেন । 
৫ 
নন্দপণ্ডিত। 
পঞ্চদশেহধ্যায়ে মুখ্যগৌণপুক্ান্‌ বিভজ্য লক্ষয়িতুৎ 
প্রতিজানীতে 
অথ দ্বাদশ পুভ্রা ভবস্তি 


মহর্ষি বিধুর, পঞ্চদশ অধ্যারে, মুখ্য ও গৌণ পুজের বিভাগ প্রদর্শন 
পূর্বক, তাঁহাদের ব্বরূপ প্রদর্শনের নিমিত্ত, প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, 


পুজ দ্বাদশবিধ । 
চতুর্থৎ লক্ষয়তি 
পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ | 
বক্ষ্যমাণলক্ষণায়াৎ পুনর্ভ জাতঃ পৌনর্ভবঃ স্‌ চতুর্থ? । 
চতুর্থ পুর স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, 
পৌনর্ভব চতুর্থ । 
রে যাহার লক্ষণ প্রদর্শিত হইবেক, সেই পুনভূরি গর্ডজাত সত্তাঁন 
পৌনর্ভব। সে (ছাদশবিধ পুজের মধ্যে) চতুর্থ । 
পুনভূ লক্ষণমাহ 
অক্ষতা! ভুয়ঃ সংস্কৃতা প্রুনর্ভূঃ | 
অক্ষত সংস্কারমাত্রদৃষিতা পুনঃ নংস্কতা। চেৎ পুনভূঃি। 
পুনর্তূর শ্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, 
যে অক্ষতযোনি নারী পুনর্বার বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত 
হয়, তাহাকে পুনভূ বলে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৩. 


অক্ষতযোনি, অর্থাৎ যে নারী কেবল বিবাহ সংঙ্কারে সংক্কৃতা হইয়াছে, 
কিন্তু পূর্বপতি কর্তৃক উপভূক্। হয় নাই, সে, পুনর্বার বিবাহসংস্কারে 
সংস্কৃতা হইলে, পুনভূশিবে নির্দিষ্ট হয়। (২৮) 
এস্থলে, নন্দপণ্ডিতঃ অক্ষতযোঁনি নারীর পুনব্বার 
বিবাহ বিষয়ে, স্পষ্ট বাক্যে মতপ্রকাশ করিয়। গিয়াছেন | 


শু 
মিত্রমিশ্র | 
অথাঁধিবেদনম্‌ | তদ্ুক্তমৈতরেয়ত্রাঙ্ষণে 
'একন্ত বন্ব্যে। জায়! ভবন্তি নৈকন্তৈ বহবঃ সহ পতয় ইতি | 
নহশব্দপামর্ঘ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরৎ ভবতীতি গম্যতে [ অতএব 
নষ্টে স্বতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ । 
পঞ্চন্বাপৎস্থ নারীণাং পতিবস্তে। বিধীয়তে ॥ 
ইতি মনুন। শ্রীণামপি পত্যন্তরৎ ম্মর্যতে 1 (২৯) 
অতঃপর, অধিবেদন অর্থাৎ বছ বিবাঁছের বিষয় আলোচিত হইতেছে । 
এ বিষয়ে ধতরেয় ত্রহ্মণে উক্ত হইয়াছে, 
এেক পুরুষের বহু পত্ী হইয়া থাকে । এক নারীর নহ, 
অর্থ এক সঙ্গে, বহু পতি হয় ন। 
সহশব্বের বলে, ক্রমে অন্ত পতি হইয়া থাকে, ইহা হীরা 
হইতেছে। এজন, 
পতি অহুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধন্থ পরিত্যাগ 
করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথব| পতিত, হইলে, নারী- 
দিগের পক্ষে, অন্ত পতি বিহিত হইতেছে । 
এই বচন দ্বারা মন্থ, নারীদিগের পক্ষেও, অন্য পতির বিধি দিয়াছেন । 


মিত্রমিশ্রের এই লিখন দৃষ্টিগোঁচর করিলে, বিবাহিতা 
পুনর্ববার বিবাছ বিষয়ে, কোনও অংশে, অণুমীত্র সন্দেহ 
থাঁকিতে পারে না। 


(২৮) কেশববৈজয়ত্ভী, পঞ্চদশ অধ্যায় | 
(২৯) বীরমিতোদয় । 


১৪ রত্বপরীক্ষা | 


৭ 
নীলকণ্। 
নৈকম্যৈ বহবঃ ঘহ পতয়ঃ ইতি আত্যা। মহেতি যুগপ- 
দ্ছপতিত্বনিষেধে। বিহিতে। নতু সময়ভেদেন | (৩০) 
এক নারীর সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হয় না; এই বেদ ছারা, 
সহ শব্দের বলে, এক নারীর এককালীন বহুপতিবিবাঁহ নিষিদ্ধ হই 
মাছে, সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ নহে । 
মিত্রমিশ্রের ন্যায়, নীলকগ্ঠের এই ব্যবস্থা! দ্বারাও» বিবা- 
হিতাঁর পুনর্বাঁর বিবাহবিষয়ক সকল সংশয়, সর্বতোঁভাবে, 
অপসারিত হইতেছে। 
৮ 
শ্রীরুষ্তর্কালফ্কার। 
একমাতৃকয়োর্িভিন্নপিতৃকয়োর্কিভাগমাহ বিষুঃ 
একা মাতা ছয়োর্ত্র পিতরৌ ছে চ কুত্রচিৎ। 
তয়োর্ধদ্‌ যস্য পিত্র্যৎ স্যাঁৎ নস তদ্‌ গৃর্ীত নেতরঃ ॥ 
ষস্ত হি বীজাদ্‌ যে! জাতঃ স তদ্ধনৎ গৃহ্রীয়াৎ ন ইতরে। 
ইন্যবীজজে গৃহীয়াদিত্যর্থঃ তেন নাত্র সমাৎশিতাদি- 
ব্যব্থেতি। এবং তথাবিধপুজাভ্যাৎ মাতৃধনবিভাগে 
ইপি যন্ত পিত্র। যদ্ধনৎ তন্ঠৈ দত্তং তেনৈব তদ্‌ গ্রাহাৎ 
নেতরেণ * 
দৌ সুতৌ৷ বিবদেয়াতাৎ দ্বাভ্যাৎ জাত স্ত্রিয়। ধনে । 
তয়োর্যদ্‌ যন্য পিত্র্যৎ স্যাৎ স তদ্‌ ৃত্ীত নেতরঃ ॥ 
ইতি বচনাৎ। মাত্রা ম্বয়মর্জিতে তু তুল্যাংশিত্বমেব | (৩১) 
ষে ছুই জনের মাতা এক, পিত৷ পৃথক্‌, বিষুণ তাহাদের িনিডিড 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
(৩০) মহাভারত, আদিগর্ধ, ১৯১ অধ্যায়, ২৯ ফ্কোকের ব্যাখ্য।। 
(৩১) দায়ক্রমনংগএ্রহ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫ 


যে কোনও স্থলে, ছুই জনের মাতা এক, পিত। ছুই, তথায় 
তাহাদের মধ্যে যাহার পিতার যে ধন, ৫স তাহা লইবেক, অন্টে 
তাহ পাঁইবেক ন1। 


ইহার অর্থ এই, যাহার বীজ হইতে যে জন্মিয়াছে, সে তাহার ধন 
লইবেক, অন্যবীজজাত তাহার ধন পাঁইবেক নী। অতএব এস্থলে, 
উভয়ে সমাহশভাঁগী হইবেক, এ ব্যবস্থা হইতে পারে না। এইরূপ, 
তাদৃশ ছুই পুত্র, মাতৃধনবিভাগস্থলেও, যাহার পিতা সেই নারীকে 
যে ধন দিয়াছেন, সে তাহা লইবেক, অন্টে তাহা পাইবেক না! 


যে ছুই পুজ্রের ছুই জন্মদ্বাতা, তাহার মাঁতীর ভ্রীধন বিষয়ে 
বিবাদ উপস্থিত করিলে, মাতার শ্রীধনের যে অংশ যাহার 


পিতার দত্ত, সে তাহা লইবেক, অন্ঠে তাহ! লইতে 
পারিবেক না। 


এই বচন তাহার প্রমাণ । কিন্ত, মাতাঁর নিজের উপার্জিত ভ্রীধনে, 
উভয়েই তুল্যাংশভাগী হইবেক। ্ 
শী্কষণতর্কালক্কারের এই লিখন দৃ্টিগোচর করিয়াও, 
বিবাহিতাঁর পুনর্বাঁর বিবাহ বিষয়ে, যাহার সংশয় থাকিবেক, 
তাহার ইহকাঁলও নাই, পরকাঁলও নাঁই। 
উপরিভাগে বাঁচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক 
্রন্থকর্তাদিগের যে সমস্ত লিখন উদ্ধৃত হইল, তদ্দফ্টে 
বিবাহিতা নারীর, স্থলবিশেষে, পুনর্বাঁর বিবাহ বিষয়ে, 
কাহারও হছদয়ে মন্দেহ থাকিতে পারে, এরূপ বোধ 
হয় না। 
এক বিষ্তাঁবাশীশ, কোনও বিষয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন, যদি কেহ আঁমাঁকে বুবাইয়া দিতে পারে, তাঁহাকে 
র্বশ্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞ! শুনিয়া, বিস্ভাবাশীশের ত্রাক্ষনী, 
নিরতিশয় ব্যাকুল! হুইয়া, কাতর বচনে কহিলেন তোমার 
পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ সর্ধনাশিয় প্রতিজ্ঞা করিও নাঃ 


১৩৬ রত্ুপরীক্ষা । 


এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সর্বস্ব লইয়া যাঁইবেক ১ ছেলে- 
গুলি খেতে ন! পাইয়া মার পড়িবেক | তখন বিষ্ভাবাশীশ 
ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আরে হাবি, তুই সে জন্যে 
ভাবিস্‌ কেন; আমি যদি না বুঝি, কার বাপের সাধ্য, 
আমায় বুঝায় । শ্রীযুত মধুক্থুদন স্মৃতিরত্ব* শ্রীয়ুত ভূবন- 
মোঁহন বিগ্ভারতু, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র হ্যাঁয়রতু, এই তিন 
অসাধারণধীশক্তিনম্পন্ন সর্বশীস্্পারদর্শী মহাপুরুষ উললি- 
খিত বিষ্ভাবাশীশের দলের লোক । স্তর, উপরি 
পরিদর্শিত প্রামাণিক গ্রন্থকারদিখের স্পট লিখন দৃষে, 
তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবেক, সে প্রত্যাশা তুদূরপরাহুত। 
তাহাদের বুদ্ধিও স্বতস্্, বিদ্াঁও স্বতন্ত্র, ব্যবহারও স্বতন্ত্র । 
তীহাদের অলৌফিক লীলা বুৰিয়া উঠ! তাঁর । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


স্মৃতিশাস্পারদর্শী শ্রীমুত মধুসুদন স্মৃতিরত্ু, অনাধারণ 
বিগ্তাবলে ও অপ্রতিম বুদ্ধিকৌশলে, ঘে সকল অদ্ভুত 
নিদ্ধান্তু করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ, প্রথমতঃ, তদীয় লিখ- 
নের কিয়ৎ অংশ উদ্ধত হইতেছে । 
“মহাশয় ! কি পবাশরসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের বচনটী দেখিয়াছেন, 
উহ! দ্বারা স্পই প্রতীয়মান হইতেছে যে বিধবাঁদিগের পুন-্বিধাহ 
হইতে পাবে । যথা 
নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চম্বাপৎস্ু নারীণাৎ পতিরন্তে। বিধীয়তে ॥ 
স্বামী অন্থঙ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীবাস্থির 
হইলে অথবা পতিত হইলে ভ্্রী্দিগের পুনর্ধার বিবাহ শাল্রবিহিত | 
মহাশয়! উক্ত বচনে 'পিতিরন্যোবিধীয়তে” এই মাত্র আছে। 
ইহার অর্থ পুনর্বিবাহ শান্রবিহিত ইহ। আপনি কোন্‌ প্রমাণ দ্বারা স্থির 
করিলেন? অতএব আপনাকে দেখিতে হইবেক, যে মহর্ষিগণ ও 
নিবন্ধকারগণ কাহাঁকে বিবাহ কহিয়ীছেন, আর বিবাহই কত প্রকাঁর। 
এক্ষণে দেখ যাউক এ সকল লক্ষণ প্রস্তাবিত স্থলে প্রযুক্ত হইতে 
পারে কি না” । (১) 
এইবূপে উপক্রম করিয়া, স্মৃতিরত্ব মহাঁশয়ঃ কতিপয় 
মুনিবচন ও গ্রন্থকারদিথের লিখন প্রদর্শন পুর্ববক+ নিম্ন- 
লিখিত উপনংহার করিয়াছেন । 


(১) বিধ্বাৰিবাহএী(ত বাদ, ১পৃং | 
৩ 


১৮ রত্ুপরীক্ষা | 


“এক্ষণে বিচার করিয়। দেখুন মহর্ষিগণ বিবাহের সামান্ত লক্ষণ 
প্রসঙ্গে ষেসমস্ত বচনের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ বচনেই 
কন্ঠাপন প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কোন কোন বচনে অনন্তপূর্ব্বিক। 
প্রভৃতি পদ প্রঘুক্ত হইয়াছে এরং বিবাহ অষ্টবিধ ইহ! বলিয়া, অষ্টবিধ 
বিবাহের যে যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ করিয়াছেন উহাতেও কন্তাঁপদের 
নির্দেশ আছে। অথচ কন্তাশব্দে ও অনন্তপূর্ববিকীদিশব্দে কুমারী- 
কেই বুঝায় তদ্যতীত ভ়াদিগকে বুঝায় না, ইহাও শান্তর অবধাধিত 
হইয়াছে। টি 

এক্ষণে মহাঁশয়কে! জিত্ঞাসা করি, বিধবাবিবাহ কোন্‌ বিবী- 
হের অন্তর্গত? ফলতঃ উহাকে কোঁন বিবাহের অন্তর্গত বলিতে 
পাবেন না। প্রত্যুত ভূরি নিষেধক বচনও দৃষ্ট হইতেছে। 

নোদ্াহিকেধু মন্ত্রেধু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্ষচিৎ। 

নবিবাহবিধাবুক্তৎ বিধবাঁবেদনৎ পুনঃ ॥ যথা মনুঃ (৯অ$৬৫) 

অত্র কুম্ুকভট্টঃ ।--.নোদ্াহিকেদিতি অর্ধ্যমণং জু দেবমিত্যাদিযু 
বিবাহপ্রয়োজকেঘু মন্ত্রেষু কচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে ( ন 
চ বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে অন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্বিবাহ উক্ত৫। 

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগধর্ম বিধেয় হয নাই এবং কোঁন 
বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে অন্তপুরুষেব সহিত বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ 
উক্ত হয় নাই। 

অষ্টমাধ্যায়ে | 

পাণিগ্রহণিক। মন্ত্রাঃ কন্তাস্বেব প্রাতিষ্টিতাঃ । 

নাকন্তাসু হ্ুচিন্নণাৎ লুপ্তধর্মমক্রিয়! হি তাঃ ॥ ১২৬ ॥ 

পাণিগ্রহণের মন্ত্র সকল কন্ঠার বিবাঁহেই বিধেয় কন্ঠাভিন্ন বিবা- 
হিতাঁদির পক্ষে বিধেয় নহে। অন্যপুরুষের সহিত বিবাহের দ্বার! 
অথব| সন্ভোগ দার যে শ্রীব কন্ঠাত্ব দূর হইয়াছে, সেই জী যদি 


এঁ পাণিগ্রহণমন্ত্রে নিয়োজিতা হয়, তাহা হইলে লুপ্তধর্মক্রিয়। 
হইবে ॥ ১২৩ ॥ (২) 


(২) বিধবাবিবাহ গুতিবাঁদ, পৃ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৯ 
ইহাতে পাঁচটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে। 
প্রথম 


বিবাহমতক্রীস্ত যুনিবচনে ও বিবাহ্মন্ত্রে কম্যাঁশব্দ 
প্রযুক্ত হুইয়াছে, অর্থাৎ এ সকল বচনে ও মন্ত্রে কন্যার 
দান ও কন্যার গ্রহণ নির্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে । কন্যাশব্দে 
কেবল কুমারী অর্থাৎ অবিবাঁছিতা নারী বুঝায়, বিবাহিত। 
নারী বুঝায় না। ন্ুৃতরাঁৎ, যে নারীর একবার বিবাহ হুই- 
যাছে” মে কন্যাশব্দবাচ্য নহে ॥ঃ এজন্য, আর তাহার 
বিবাহ হইতে পারে না। 


দ্বিতীয় 


বিবাহসৎক্রান্ত কোনও কোঁনও মুনিবচনে অনন্য- 
পুর্ববিকাশব প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অনন্থপুর্ববিক কন্যার 
পাণিগ্রহণ করিবেক, এরূপ বিধি দৃষ্ট হইতেছে । অনন্য- 
পুর্বিকাশব্দে কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী বুঝায়, 
বিবাহিতা নারী বুবাঁয় না । সুতরাঁৎ, একবার যে নারীর 
বিবাহ হইয়াছে, নে অনন্যপৃর্ববিকাঁশব্বাচ্য নহে; এজন্য? 
আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না । 


তৃতীয় 


খষের1) বিবাঁছ অফটবিধ এই নির্দেশ করিয়া প্রত্যেক. 

বিবাহের পৃথক্‌ পৃথক লক্ষণ নির্দিউ করিয়াছেন । বিধবা- 

বিবাছে তন্মধ্যে কোনও বিবাহের লক্ষণ খাটে না। 
সুতরাং, উহ বিবাহশব্ নির্দিষ্ট হইতে পাঁরে ন1। 


২০ রত্ুপরীক্ষা । 


চতুর্থ 
বিবাঁহছিভার বিবাঁহ নাঁনা! যুনিবচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে; 
স্ৃতরাৎ, একবার ষে নারীর বিবাছ হুইয়াছে। আর তাহার 
বিবাহ হইতে পারে না। 
পঞ্চম 
বিবাহিত! নারীকে অকন্যা বলে। অঞন্যাঁর বিষয়ে 
পাণিগ্রহণমন্ত্রপ্রয়োগ নিষিদ্ধ । কিন্তু, যধাবিধানে মন্ত্র 
প্রয়োগ ব্যতিরেকে, বিবাহকাঁধ্য সম্পন্ধ হয় না । সুতরাধ, 
একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ 
হইতে পারে না। 
স্মৃতিরত্ব মহাশয়, রাঁজকীয় সংস্কৃতবিষ্ঠালয়ে স্মৃতি- 
শীক্সের অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কোঁন বিবেচনায়, 
এই অমস্ত অপসিদ্ধান্ত পুস্তকাঁকারে প্রচারিত করিলেন, 
তাহা বুৰিয়! উঠা কঠিন। যাহা! হউক, এরই সমস্ত সিদ্ধাস্ত 
কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা! আঁলোঁচিত হইডেছে। 


স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের 
প্রথম সিদ্ধান্তি | 


বিবাহসৎক্রান্ত মুনিবচনে ও বিবাহমন্ত্রে কন্যাশব্দ 
প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এ সকল বচনে ও মন্ত্রে কন্যার দান 
ও কন্তাঁর গ্রহণ নির্দিষ্ট দৃষ হইতেছে । কন্যাশব্দে 
কেবল কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিত! নারী বুঝায়, বিবা- 
হিতা নারী বুঝায় না। সুতরাং, যে নারীর এক বার 
বিবাঁছ হইয়াছে, সে কন্যাঁশব্দবাঁচ্য নছে ১ এজন্য, আর 
তাহার বিবাহ হইতে পাঁরে না|... 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২১ 


কন্যাঁশকে কেবল কুমারী বুঝায়, স্মৃতির মহাশয়ের 
এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রাস্থিমুলক । সরল চিত্তে বুদ্ধিপরি- 
চালন! পুর্ববক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, অন্ধাঁবন 
করিয়া দেখিলে, স্মৃতিরত্ব মহাশয় অনায়াসে অবগত হইতে 
পাঁরিতেন, কন্যাশব্ কুমারী তিন্ন অন্য অন্য অর্থেও প্রযুক্ত 
হুইয়। থাঁকে। যথা, 
5 
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাআনঃ ।১1১০1৩॥ (৩) 
মহাত্মা মেরুর, আয়তি ও নিয়তি, এই ছুই কন্ঠা জন্মে 
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পতবী প্রসুত1 কন্তকাস্তথা | 
সিনীবালীৎ কুহুঞ্চেব রাকা ধা নুমতিভ্তথা ॥১।১০1৭| (৩) 
অঙ্গিরাঁর পত্রী স্মৃতি সিনীবালী, কুহু, রাকা, অঙ্গমতি, এই চারি কন্ত। 
প্রসব করেন । 
কন্যা দশরথো। রাজ শাস্তাঁং নাম ব্যজীজনৎ | (৪) 
রাজ! দশরথ শাত্ত! নামে কন্তাকে জন্ম দিয়াছিলেন। 
এই তিন স্থলেঃ কন্যাঁশব্দ ছুহিতা৷ এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াঁছে। 
র্‌ 
তমুদ্বহস্তং পথি ভোজকন্যাঁং 
রুরোধ রাঁজন্যগণঃ ন দ্বপ্তঃ ॥ ৭1 ৪২ ॥ (৫) 
তিনি ভোজকন্তাকে লইয়। পথে যাইতেছেন, সেই গর্বিত রাঁজগণ 
তাহার গতিরোধ করিলেন । 
ইক্ষাকুবংশীয় রাজকুমার অজ, ভোঁজরাঁজছ্ুহিতা ইন্দ্র 
মতীর পানিগ্রহণ করিয়া, তীহাকে লইয়া, নিজ রাজধানী 
€৩) বিষ্কপুরাপ। 


(8) উত্তরচ্রিত, গ্রন্তঁধনা। 
(৫) রখুবংশ । 


ই রতুপরীক্ষা । 


প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে, রাঁজগণ তীঁহাঁকে 
আক্রমণ করিলেন । দেখ, এস্থলে, অজের সহিত বিবাহিত! 
ভোজরাজছুহিতাঁ ইন্দুমতী ভোজকন্যাশব্দে নির্দিষ্ট 
হুইয়াছে। 
অথাবমাঁনেন পিভুঃ প্রযুক্ত 
দক্ষহ্য কন্যা ভবপুর্বপত্ী | 
দতী নতী যোগবিহুঈদেহা 
তাং জন্মনে শৈলবধুৎ গ্রুপেদে ॥ ১1২১ ॥ (৬) 
শিবের প্রথম পড়ী দক্ষকন্তা! সতী, পিতৃকৃত অবমানন। সহ্া করিতে 
না পারিয়া, যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক, জন্মগ্রহণের জন্ত, 
হিমালয়পত্রী মেনকাকে আশ্রয় করিলেন । 


দেখ, এ স্থলে, শিবের সহিত বিবাহিত! দক্ষদ্রহিতা 
সতী দক্ষকন্যাশব্দে নির্দদি হইয়াছেন । 

অর্থো হি কন্তা পরকীয় এব 

তামদ্য সন্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ | 

জাতে মমায়ং বিশদ প্রকামৎ 

গুত্যপিতিন্তান ইবান্তরাত্মা ॥ €৭) 
কন্ঠ, অর্থাৎ বিবাহিতা ছুহ্িতা, বস্তৃতঃ পরকীয় ধন; অদ্য তাহ|কে 
পতিসমীপে প্রেরণ করিয়!, আমার অন্তরাম্মী, প্রত্যর্পিতগ্ঠাসের (৮) 
হ্যায়, সর্বতোঁভাঁবে সচ্ছন্দ হইল। 


এ স্থলে, মহর্ষি কণু গান্ধবর্ব বিধানে হুয্মত্তের সহিত বিবা- 
তা স্বীয় পালিত ছুহিত। শকুন্তলাকে কন্যাশবে নির্দেশ 
করিয়াছেন । 


(৬) কুনারসন্ভব । 

(?) অভিজ্ঞানশ্কুস্তল' চতুর্থ অন্ক। 

(৮) শ্রত্যর্পিতন্যান-_যে ব্যক্তি ন)াস অর্থাৎ গচ্ছিত ধন ধলদ্বামীর হস্তে 
প্রত্যপণ করিয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৩ 


এেই তিন স্থলেই, অরস্বতীর বরপুব্রর কবিকুলগুরু 
কালিদাস, বিবাহিত ছ্ুহিতা, এই অর্থে কন্যাশবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন । 
৩ 
নগ্ডনংবতনরাদগ্ধং বিবাহঃ সার্ধবর্ণিকঃ | 
কন্ঠায়াঃ শস্যতে রাঁজন্‌ অন্যথা ধর্্মগহিতঃ ॥ (৯) 
হে রাজন! সাঁত বৎসর বয়স উতীর্ণ হইলে পর, সকল বর্ণেরই কন্তার 
বিবাহ প্রশক্ত, নতুবা ধন্রবিরুদ্ধ হয় । 
কন্যা! দ্বাদশবধাণি য। ত্বদত্ত। গৃহে বসেৎ। 
জণহত্য। পিতুস্তম্তাঁ সা কন্ঠ বরয়েৎ শ্বয়ম্‌ ॥ (১০) 
যে কন্ঠা, দ্বাদশ বৎসর, অবিবাহিত অবস্থায় থাকে, তাহার পিতাঁৰ 
ভ্রণহত্যার পাতক হয়; সে কন্ত। স্বয়ং বিবাহ করিবেক। 
এই ভুই স্থলে, কন্যাঁশব্দ কুমারী, অর্থাৎ অবিবাহিতা 
নারী, এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
নগ্ড পৌনর্ভবাঃ কন্ত। বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। 
বাচা দত মনোদতা। রুতকৌতুকমঙল। | 
উদকম্পর্শিতা বাঁ চ যা চ পাণিগৃহীতিকা | 
অগ্নিৎ পরিগত। ঘা চ পুনভূগভবা চ যা | (১১) 
বচ। দত্ত, অর্থাৎ বাক্য দ্বার যাঁহাঁকে দান কর। গিয়াছে, মনোদভা, 
অর্থাৎ মনে মনে যাহাকে দান করা গিয়াছে, কুতকৌতুকমঙ্গলা, 
অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহস্থৃত্র বন্ধন কবা গিয়াছে, উদকম্পর্শিতা, 
অর্থাৎ যাহাঁকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা, অর্থাৎ 
যাহার পাণিগ্রহণ ঘথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা, অর্থাৎ, 
সাহার কুশণ্ডিক যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে, পুনভূপ্রভবা॥ অর্থাৎ 
(৯) উদ্বাহতত্ব ধৃত স্মৃতি । 


(১০) উদ্বাহতত্ত্বগৃত যমবচন | 
১১) উদ্বাহতত্বধৃত কাঁশপবচন। 


২৪ রতুপরীক্ষা ৷ 


পুনভূব গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পৌনর্ভব 
কন্ত। বজ্জন করিবেক। 
এই কাশ্যপবচনে, উদকষ্পর্শিতা, পাঁণিগৃহীতিকা, 
অগ্নিংপরিগ্ধতা, এই তিন বিবাহিতা নারী কন্যাশবে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
ষণ্যেনোদ্বাহিতাং কন্ঠাং কালেহতীতেইপি পার্থিবঃ | 
জানন্নদ্বাহয়েন্ুয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১ 1 ৬৬| (৯২) 
কাঁল অতীত হইলেও, জানিতে পারিলে, রাঁজ। ক্লীবের সহিত বিবা- 
হিত। কনার পুনর্ধধার বিবাহ দেওয়াইবেন। ইহ শিবনিবদ্ধ বিধি । 
সরিণীত। শ রমিতা। কন্ঠক। বিধব। ভবেৎ। 
সাপুযদ্বাহ্থা পুনঃ পিত্র। £শবধন্মেঘরৎ বিধিঃ | ১১1৬৭ (১২) 
যদি বিবাহিতা অক্ষতযোনি কন্ঠা বিধবা হয়, পিতা সে কন্তার 
পুনর্বার বিবাহ দিবেন। শিবোক্ত ধর্মে এই বিধি । 
এই ছুই মহানির্ববাঁণতন্ত্রবচনে কন্যাশবে কুমারী, অর্থাৎ 
অবিবাহিতা নারী, এ অর্থ কোঁনও মতে প্রতিপন্ন হইতে 
পারে না । কাঁরণ, প্রথম বচনে কন্যার উদ্বাহছিত এই 
বিশেষণ, দ্বিতীয় বচনে কন্যার পরিনীতা এই বিশেষণ, 
আছে। উদ্বাহিতা, পরিণীতাঃ এই ছুই শব্দেরই অর্থ বিবা- 
হিতা | অতএব, এই ভ্ুই বচনে যে কন্যাশব্দ আছে, উহ্বার 
অর্থ বিবাহিতা নারী, কুমারী নছে। 
৫ 
অষ্টবর্ধা ভবেদ্‌ গৌরী নববর্ষ তু রোহিথী । 
দশমে কন্যক। পোক্ত অত উদ্দং রজন্বল। ॥ (১৩) 
অষ্টমবর্ষীয়। অবিবাহিতী নারীকে গৌরী, নবমবর্ষীয়। অবিবাহিত। 
নারীকে রোহিণী, দশমবর্ষীয়া অবিবাহিত নারীকে কন্ত, তদধিক- 
বয়ন্কা। অবিবাহিত! নারীকে রজন্বল] বলে। 
(১২) মহানির্বাণতক্জ। (১৩) উদ্বাহতত্বধৃত অক্ষিরোৰচন। 


দ্বিতিয় পরীচ্ছেদ | হ্৫ 


এস্থলে, দশমবনীয়া অবিবাহিতা নাঁরী কন্যাশন্দে পরি- 
ভাঁষিত হইয়াছে । 

যে সমস্ত প্রামাণিক প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল, তদন্ু- 
সারে, কন্যাশব্দ, কোনও স্থলে, ভ্রছিতা এই অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে; কোনও স্থলে, বিবাহিতা ভুছিতা এই অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে; কোনও স্থলে, কুমারী অর্থাৎ অবি- 
বাঁছিতা! নারী এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে £ কোনও স্থলে, 
বিবাহিতা নারী এই অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। এেতস্ভিন্ন, 
পারিভাষিক অর্থ দ্বার1» কন্যাশব্দে দশমবর্ধীয়া অবিবাহিত? 
নারী বুঝাইয়া থাঁকে। অতএব, কন্্যাশির্ধে কেবল কুমারী 
বুঝায়, স্মৃতিরত্বু মহাশয়ের এই শিদ্ধান্ত নিতান্ত অপ 
সিদ্ধান্ত হইতেছে । | 

ইহা! যথার্থ বটে, অমরকোঁষের 

কন্যা কুমারী (5৪) 
এেস্থলে, কন্যাশব্দ কুমারী এই অর্থে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । 
কিন্তু, বিশ্বকোষের 
কন্য। কুমারিকানার্য্যোঃ (১৫) 


এস্থালে, কন্যাঁশব্দ, কুমারী ও নারী, এই ছুই অর্থে ব্যব- 

স্থাপিত দৃষ্ট হইতেছে । কন্যাঁশব্দে কুমারী ও নারী বুঝায়, 

বিশ্বকোষকাঁরের এই ব্যবস্থ। দ্বার স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, 

এস্থলে, তিনি, বিবাহিতা স্ত্রী, এই অর্থে নারীশবের 

প্রয়োগ করিয়াছেন । অতএব, কনম্যাঁশব্ঃ যখন প্রামাণিক 
(১৪) মনুষ্য বর্গ । 


(১৫) মেঘছ্ুতের ৭০ জোঁকের ব্যাখ্যায় মলিনাথবুত | 


গং 


২৬ রত্বপরীক্ষা | 


অভিধান গ্রন্থে, কুমারী ও নারী অর্থাৎ বিবাহিতা জ্্রী; এই 
ছুই অর্থে ব্যবস্থাপিত দৃষ্ট হইতেছে, এব, যখন নান! 
প্রামাণিক গ্রন্থে, বিবাঁছিতা হুহিতা, বিবাহিতা! স্ত্রী প্রভৃতি 
অর্থে প্রযুক্ত লক্ষিত হইতেছে, তখন কন্যাঁশব্দে কেবল 
কুমারী বুঝায়, সৃতরাঁৎ, একবার যাহার বিবাঁহ হইয়াছে, 
সেআঁর কম্যাশব্বাচ্য নহেঃ এজন্য” আর তাহার বিবাহ 
হইতে পারে ন।; অদ্বিতীয় স্মার্ত স্মৃতিরত্ু মহোদয়ের এই 
অদ্ভুত পিদ্ধান্ত সর্বতোভাঁবে ভ্রান্তিমুলক, সে বিষয়ে অণু- 
মাত্র সংশয় নাই । 

স্মৃতিরত্ব মহাশয়, কন্াশব্দের অর্থনিকূপণস্থলে, ষে 
এক অদৃষ্টচরঃ অঞ্রচতপুর্বর পাঁণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, 
তদার্শনে হাশ্যমংবরণ করিতে পারা যায় না। তিনি 
লিখিয়াছেন, 

“ এক্ষণে দেখ] যাউক কম্যাশব্দে কাঁহাকে বুঝায় | 

যথা অমরকোষে । 
কন্ঠ! কুমারী গৌরী তু নগ্রিকানাগতার্ভব। | 
কন্ত। কুমারী ও গৌরী এই তিনন্ী কুমানীর নাম যাহা খ্তু হয় নাই 
তাঁহার নাম নগ্রিকী” 1 (১৬) 

আমরা ছেলেবেলায়,ঃ তোতা পাখীর মত, অমরকে।ষ 
পড়িয়াঁছিলাঁম ; তখন, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের অভিমত অর্থ 
শিখি নাই । আমাদের শিক্ষিত অর্থ অন্যবিধ | যথা, 


কন্তা, কুমারী, এই ছুটি কুমারীব'নাম ; আর, যাহার খতু হয় নাই, 
তাহাঁব নাম গৌরী ও নগ্নিকা। 


(১৯) বিধৰাবিবাহঞতিবাদ, ৬পু। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৭ 


স্মৃতিরত্ু মহাঁশয়ের মতে, কন্যা, কুমারী, গৌরী, এই 
তিনটি কুমারীর নাম; আমাদের শিক্ষিত অর্থ অনুনারে, 
কন্যা, কুমারী, এই ছুটি কুমরীর নাম। স্মতিরত্ব মহা- 
শয়ের মতে, যাহার খতু হয় নাই, তাহার নাম নগ্নিক1 ঃ 
আমাদের শিক্ষিত অর্থ অনুসারে, যাহার খতু হয় নাই, 
তাহার নাম গৌরী ও নগ্নিকা। এ উভয়ের কোন অর্থটি 
যথার্থ, তাহ স্থির করিবার জন্য, প্রথমতঃ, যৎ্পরোনাস্তি 
ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলাম । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অব- 
শেষে, মনে পড়িয়া গেল, অমরনিহহ গ্রন্থের আরস্তভাগে 
বলিয়াছেন, 
তন্তাথাদি ন পূর্বভাক্‌ | 

যে নকল শব্দের অস্তে তু ও আদিহে অথ থাকে, তাহাদের পৃর্দে 

সহিত সম্বন্ধ থাকে না। 
উল্লিখিত স্থলে, গৌরী শব্দের অন্তে তু আছে 5 সুতরাঁথ 
তৎপুর্ববর্তীঁ কন্যা, কুমীরী, এই ভ্ুই শব্দের সহিত উহ্বার 
সম্বন্ধ ঘটতে পারে না । অতঞেব, 

কন্যা] কুমারী ও গোৌনী এই তিনটা কুমাবীর নাম, 
যাহার খতু হয় নাই তাঁহ|ব নাম নগ্রিকা” 
স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের এরূপ ব্যাখ্যা করা, নিতান্ত আনাঁড়ীর 
কার্ধ্য হইয়াছে । ূ 
স্মৃতিরত্ু মহাশয় বিজ্ঞাপনস্থলে লিখিয়াছেন, 

“এ স্থলে ইহাঁও বক্তবা নবদ্বীপনিবমী প্রধান নৈয়াখিক পুজ।পাদ 

শ্রীযুত ভূবনমোহন বিগ্যারড় ভ|চ'ষ্য তথা বিশ্বপুক্ষবিণীনিবাসী 

প্রধান নৈয়ার়িক পুজপাদ আমু প্রধন্নচজ্জ আয় ভটটাচাথয এই 

উভষ ভূবৃহস্পতি, বিশেষ যগ্ মহকানে এই গ্রন্থের আছ্যোপান্ত দর্শন 

ও সংশোধন করিয়াছেন ।” 


২৮" রত্ুপরীক্ষা | 


তদীয় এই নির্দেশ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে? তৎপ্রণীত বিচিত্র 
বিধবাঁবিবাহপ্রতিবাদ গ্রন্থ শ্রীযুত ভুবনমোহুন বিস্ভারতু, 
শ্রীযুত প্রসন্নচন্দর হ্যায়রতু, এই ছুই ভূরহস্পতির সংশো- 
ধিত। সুতরাৎ, ই দ্বারা স্মৃতিরত্বু মহাশয়ের হই পুজ্যপাদ 
ভূরহস্পতির রুদ্ধি ও বিগ্ভার দৌড় কত, প্রকৃত প্রস্তাবে, 
তাহার প্ররুষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । কারণ, 
তাহার ছুই জনে, সবিশেষ যত্বু সহকারে, তদীয় প্রশংস- 
নয় প্রতিবাদগ্রন্থের আচ্গোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন । 
কৌতুকের বিশয় এই, অমরকোষের স্মৃতিরতুমহাশয়ক্কুত 
ব্যাখ্য। অশুদ্ধ বা অনঙ্গত বলিয়া তীহাঁদের তীক্ষ বুদ্ধিতে 
উদিত হর নাই। খাহাঁরা অমরকোঁষের সামান্য এক 
স্থলের অর্থবোঁধে অনমর্থ, তাদৃশ মহামহোপাধ্যায়দিগের 
বহুবিভ্তুত কুটিল স্মৃতিশীন্ত্ের মীমাঁংসাঁয় কত দূর ক্তকার্ধ্য 
হুওয়। সম্ভব, তাহা সহজেই সকলের হদয়ঙ্গম হইতে পারে । 

যাঁছ। হুউক, রাজকীয় সংস্কতবিদ্যালয়ে স্মৃতিশীক্বের 
অধ/পকপদে প্রতিষ্ঠিত শ্যুত মধুস্তদন স্মৃতিরতু, এ 
দেশের সর্ববপ্রধান সমাজ নবদীপের সর্ধপ্রধান নৈয়ায়িক 
শয়ুত ভূবনমোহন বিষ্ারত্বঃ বিলুপুক্ষরিণীনিবাঁসী প্রধান 
নৈয়ায়িক শরীয়ত প্রসন্নচক্দর হ্াঁয়রত্ব, এই মহামতি মহাঁমহো- 
পাধ্যায় মহোদয়ত্রিতঘ্নের বুদ্ধিঃ বিদ্ভা? ও ক্ষমতার পরিচয় 
পাইয়া, আমর নিরতিশর চমতক্লুত ও আহ্লাদিত হইয়াঁছি। 

স্মৃতিরত্ব মহাশয় এবং তাহার পুজ্যপাঁদ এক জোড়া 
ভূরহস্পতি, এই তিন মহাঁমহোপাধ্যায় অমরকৌবব্যাখ্যায় 
যে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়ন্ছিন, তাহা অদৃষ্টচর ও 
অশ্রচতপূর্ব ব্যাপার নছে। তাহাদের পুর্বেওঃ - এদেশে? 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৯ 


তাহাদের মত দিগগ্জ পণ্ডিতের অসন্ভাব ছিল না। 
তাহারা অমরকোষের যদ্রপ সবিশেষ প্রশংসনীয়, চির- 
স্মরণীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সর্বাংশে তদনুরূপ ব্যাখ্যার 
একটি অতি উৎরুষ$ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । 
গ্রাহোইবহারে। নক্রস্ত কুম্তীরোহথ মহীলতা ৷ 
গগু.পদঃ কিঞ্ুলুকঃ ॥ (১৭) 

অমরকোষের এই অংশের অর্থ এই, 

গ্রাহ, অবহার, এই ছুটি হাঙ্গরের নাম; নক্র, কুভ্ীব, এই ছুটি 

কুমীরের নাম; মহীলত, গঙ্ডপদ, কিঞচলুক, এই তিনটি কেচের 

নাম। 
কিন্তু, স্মৃতিরত্ব, বিদ্ভারত্ু, শ্যাঁয়রতু, এই তিন মহোদয়ের 

হ্যায় অনাবারণবুদ্ধিবিষ্ভাঁনম্পন্ন এক সুবোধ বিষ্ভাবাশীশ, 
এই অংশের 

গ্রহ, অবহার, নক্র, এই তিনটি হাঙ্গরেব নাম; কুভীর, মহীলতা, 

এই ছুটি কুমীরের নাম; গণ্ডপদ, কিঞ্চ লুক, এই ছুটি কেচোর নাম; 
এই অর্থ স্থির করিয়। রাখিয়াছিলেন। যেমন, স্মৃতিরত্ 
মহাশয় প্রভৃতি, “গৌরী তু*, এ স্থলের “ভূ” শব্দটির 
খবর লয়েন নাই; তেমনই, তীহাঁদের ও অথব' 
তাহাদের অপেক্ষা অধিকবিষ্ভঃ বিষ্ভাবাশীশ, “নক্রস্ত”, 
এ স্থলের “তু” শব্দটির, এবং, “অথ মহীলতা”, এ স্থলের 
“অথ” টা খবর লয়েন নাই । 

এক দিন, বিষ্ভাবাঁগীশের অধ্যাপক, নদীতে অবগাঁহন 

করিয়া, সান করিতেছেন ; বিষ্তাবাশীশ নদীর তীরে দণ্ডায়- 
মান আছেন। বিষ্তাঁবাশীশ দেখিতে পাইলেন, একটা 


(১৭) অমরকোঁষ) পাতাল বর্গ । 


৩০ রতুপরীক্ষা । 


কুমীর তীহাঁর অধ্যাপককে আক্রমণ করিতে আদিতেছে। 
তদর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, বিভ্বাবাশীর্শ স্বীয় অধ্যা- 
পককে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন, গুরে, সাবধানে 
ভব, মহীলত। আয়াতি ; গুরুদেব [ সাবধান হউন, 
একটা মহীলত। আঁদিতেছে। বিভ্াবাশীশের অধ্যাপক 
জাঁনিতেন, মহীলত। শবের অর্থ কেঁচো * কেঁচো আমি- 
তেছে, নে জন্য শঙ্কিত ও সাবধান হইবার আবশ্যকতা 
কিণ এই ভাবিয়া তিনি, নিঃশঙ্ক চিত, নদীতে আন 
করিতে লাঁখিলেন ; ইত্যবকাঁশে, কুস্তীর আসনিয়। তাহার 
প্রাণনংহাঁর করিল | 

অদ্ভুত অভিধাঁনবিভ্ভার ঈদৃর্শ সর্ধ্ধিশশে প্রশংসনীয় 
উত্ক্ুষ্ট উদাহরণ অতি বিরল । 

বাঁল্যকাঁলে, একটি অপুর্বব গাঁন শুনিয়াছিলাম ; স্মৃতি- 
রত মহাশয়ের অমরকোঁষব্যাখ্যা দেখিয়া, সেই গানটি মনে 
পড়িয়। গেল। সাতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, গানটির 
সকল অংশ স্মৃতিপথে উদিত হইল না ; ডেড়টি স্থল মাত্র 
মনে পড়িল। এঁ ডেড়টি স্থল নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে । 








বাঁপুসিমুখি লে! 
ইত্যপির ড[ক শুনিয়। তু ধরিতে নারি 


ব!পুংসিমুখি অর্থাৎ পদন্মমুখি ; ইত্যপির অর্থাৎ কোকিলের ; তু ধরিতে 
অর্থাৎ চিন্ত স্থির করিতে । সমুদয়ের অর্থ, হে পদ্মমুখি ! কোকিলের 
কুহুরব শুনিয়া, আমি চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না। 


বাপুংনি, ইত্যপি? তু* এই তিন দ্বারা, পদ্ম, কোঁকিল, 
চিত্ত, এই তিন পদার্থ কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে, 
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তৎপ্রদর্শনণর্থ ততুপযোগী ব্যাখ্যা সহিত, অমরকোঁষের 
তিনটি স্থল, উদ্ধত হইল । 
বা পুংঘি পদ্মৎ নলিনমরবিন্দৎ মহ্োতপলম্‌ | (১৮) 
১ বাপুংসি, ২ পদ্ম, ৩ মলিন, ৪ অরবিন্দ, ৫ মহোৎ-পল, এই 
পাঁচটি পন্মের মাম । 
বনপ্রিয়ঃ পরভতঃ কোকিলঃ পিক ইত্যপি | (১৯) 
১ বনপ্রিয়। ২ পরভূত, ৩ কোকিল, ৪ পিক, ৫ ইত্যপি, এই পা চটি 
কোকিলের নাম। 
চিত্তন্ত চেতে। হদয়ং স্বান্তং হৃম্ম(ননং মনঃ | (২০) 
১ চিত্ত, ২ তু ৩ চেতন্‌, ৪ হৃদয়, ৫ স্ব, ৬ হৃদ, ৭ মানস 
৮» মূনন্‌, এই আটটি মনের নাম। 
কোনও স্বরসিক ব্যক্তি স্মৃতিরতুপ্রসৃতিপ্রতিম প্রসিদ্ধ 
পণ্তিতগণের অভিধানবিষ্ভার উদাঁহরণপ্রদর্শনার্থের এই 
মনোহর নংগীত রচন। করিয়াছিলেন । 
(১৮) অমরকোষ, পাতাল বর্গ । 


(১৯) অমরকোঁষ, দিংহাদি বর্গ 
(২০) অমরকোষ, স্বর্গ বর্গ । 
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£ স্পা ৩৮৫. পাশার পিপল পাত তত পাশা 


স্মৃতিরতু মহাশয়ের 
দ্বিতীয় দিদ্ধীন্ত ৷ 


বিবাহিসৎক্রীন্ত কোনও কোঁনও মুনিবচনে অনন্য পুর্ববিকা- 
শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অনন্যপুর্ববিকা কন্যার পাণি- 
গ্রহণ করিবেক, এরূপ বিধি দৃষ্ট হইতেছে । অনন্থপৃির্িকী- 
শৃব্দে কুমারী অর্থাৎ অবিবাছিত। নারী বুঝায় বিবাহিতা 
নারী রুবাঁয় না । আ্ুুতরাঁধ, একবার যে নারীর বিবাহ 
হইয়াছে, মে অনন্যপৃর্ববিকাশব্দবাচ্য নহে ; এজন্য” আর 
তীহীর বিবাহ হইতে পীরে না । 
ইহ1 ঘথার্থ বটে, 
অবিপ্লতত্রন্ষচর্য্যো লক্ষণ্য।ং স্তরিয়মুদ্বহেৎ। 
অনন্যপুর্বিকাৎ কান্তাীমসপিণঁং ববীয়সীম্‌ ॥ ১1 ৫২1 (১) 
ব্রক্ষচর্ধ্পাঁলন করিয়।, স্ুলক্ষণ!, অনন্য পূর্বক, মনোহ!রিবী, অসপিগ্), 
বয়ঃকনিষ্ঠা ভ্্রীর পাণিগ্রহণ করিবেক । 
ইত্যাদি বচনে, অনন্থাপুর্বিবকাঁর অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্ারি 
পাঁপিগ্রহণ করিবার বিধি আছে। যদি এই বিধি দৃষে, 
বিবাহিতা কন্যার পাঁণিগ্রহণ একবারে নিষিদ্ধ বলিয়! 
ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে, 
শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রন্গচারিণেহর্থিনে দেয়া | (২) 
অধীতবেদ, শীলপম্পন্ন, জ্ঞানবান্‌, প্রীর্থনাকারী, ব্রহ্মচারী অর্থাৎ অকৃতি- 
দার পাত্রে কম্তাঁদান করিবেক | 


(৯) যাজ্জবল্ছ)সংহিত1! 
(২) যাঁজ্ববকক্যদদীপকলিকা ও উদ্বাহতত্বধুত €বীধায়নবচন । 
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এই বিধি দুষ্টে, কৃতদার পাত্রে কম্যদাঁন করাও একবারে 
নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয় । যেমন, যাঁজ্ঞবল্ক্যবচনে, 
অনন্যপুর্ব্রবিকা অর্থাৎ অবিবাঁছিতা কন্যার পানিগ্রহণের 
বিধি আছে; সেইবূপ, বৌধাঁয়নবচনে, ব্রহ্মচারী অর্থাৎ 
অক্কৃতদার পাত্রে কম্যাদানের বিধি আছে । যদি অবি- 
বাহিতার পাঁণিগ্রহণের বিধি অবলম্বন পুর্বক, বিবাঁহিতাঁর 
পাঁণিগ্রহণ একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয় ; 
তাঁহা হইলে, সমান হ্যায়ে, অক্কৃতদাঁর পাত্রে কম্যাদ?নের বিধি 
অবলম্বলন পুর্ববক, কৃতদাঁর পাত্রে কন্যাঁদাঁন একবারে নিষিদ্ধ 
বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হুইবেক | তুতরাঁৎ, বিবাঁছিতা কন্যার 
বিবাহের ন্যায় বিবাহিত পুরুষের বিবাঁহও তুল্যরূপে 
নিষিদ্ধ হইয়। পড়ে । স্বামীর মৃত্যু হইলে, যদি স্ত্রীর পুনরায় 
বিবাহ হইতে না পারে, তাহা হইলে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, 
পুরুষেরও আর বিবাহ হইতে পারিবেক নাঁ। কারণ? যুনি- 
বচনে নির্দিউ আছে, অনন্যপুর্বিকাঁর পাঁণিগ্রহণ করিবেক ॥ 
যাঁভার বিবাঁহ হইয়াছে, মে আর অনন্যপুর্ববিক। নহে ॥ 
সুতরাং, কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেক না । 
সমান হ্যাঁয়ে, মুনিবচনে নির্দিষ্ট আছে, ত্রহ্মচারীকে কন্যা" 
'দাঁন করিবেক £ যাহার বিবাহ হইয়াছে, সে আর ত্রহ্ষম- 
চারী নছেঃ সুতরাং, কেছ তাহাকে কন্যাদাীন করিতে 
সম্মত হুইবেক নাঁ। এ্রেস্থলে, পুরুষজাঁতির পক্ষপাঁতীর। 
বলিবেন, বৌধায়নমংহিতার বিধি অনুসারে, উপরি নির্দিষ্ট 
প্রকাঁরে, কতদাঁর পুরুষের পুনর্কাঁর বিবাহ, ব্যতিরেকমুখে, 
নিষিদ্ধ হইলেও, 
তার্ম্যায়ৈ পুর্ধমারিণ্যে দত্বামীনস্ত্য কর্ম্মণি। 
৫ 


৩৪ রত্বুপরীক্ষ!। 


পগুনর্দারক্রিষ।২ কুর্যাঁৎ পুনরাধানমের চ | € । ১৬৮ | 
পর্বানতা। ভার্ধ্যাব অত্তযে্টিক্রিয়। সম্পন্ন কবিষা, পুনর্বাৰ বিবাহ ও 
পুনর্বাব অগ্র্যাধান কবিবেক 
মন্ুসংহিতার এ৯ঈ বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ স্থলে, 
পুরুষের পুনর্বার বিবাহ করিবার অধিকার আছে । সমান 
হ্যাঁয়েঃ অবলাজাতির পক্ষপাতীর। বলিবেন, 
পাণিগ্রাহে তে কন্তা কেবলং মন্ত্রনংস্কৃতা | 
স। চেদক্ষতমোনিঃ স্য।ৎ পুনঃ নংস্কীরমহতি ॥ 
পাতিৰ মৃত্যু হইলে, বিবাহিতা অক্ষতযে।নি কন্ঠ পুনর্বাব বিবাঁ” 
কটিতে পাবে । 
বশিষ্ঠংহিতাঁর এই বিধি অন্রনারে, পতিবিয়োগ স্থলে, 
স্ত্রীর পুনর্বাঁর বিবাহ করিবার অধিকার আছে । যেমন, 
পুরুষজাতির পক্ষপাঁতীর! বলিবেন, 
মগ্যপাসাধুর্ত্ব। চ প্রতিকূল! চ ব। ভবেৎ। 
ব্যাধিত। বাঁধিবেত্বব্য। পুরুষদ্বেষিণী তথ ॥ ৮৮০ ॥ 
স্রী মগ্যপাধিনী, অসচ্চাবিণী, প্রতিকুলবঞ্ভিনী, চিববোগিণী, ও 
পতিদ্বেষিণী হইলে, পুরুষ পুনর্বাব বিবাহ কবিষেক । 
মন্থুনংহিতাঁর এই বিধি অন্থুসাঁরে, স্ত্রী মগ্পায়িনী, চির- 
রোগিণী প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষের পুনর্ববার বিবাহ 
করিবাঁর অধিকার আছে । সেইরূপ, অবলাজাতির পক্ষ- 
পাঁতীরাঁও বলিবেন, 
স তু যছ্যম্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা । 
বিকর্স্থঃ সগোত্রে। ব। দাঁসো। দীর্ঘাময়োইপি বা । 
উড়াপি দেয়া সান্তুন্মৈ সহাভরণভূষণা ॥ (৩) 


(৩) পরাশর্ভাঁষা ও নির্ণযসিন্ধুধূত কাঁত্যাঁয়ন্ৰচন। 
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যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সেষদি পন্টিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, 
সগোত্র, দাদ, অথব1 চিররোগী হয়। তাহা হইলে, বিবাতিভ। কন্তাঁ- 
কেও, বস্বালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অন্য পাত্রে ষম্প্রদান করিবেক। 


কাঁত্যায়ননংহিতাঁর এই বিধি অনুসারে, পুরুষ ক্লীব, 
পতিত প্রভৃতি স্থির হইলে, জ্্ীর পুনর্ধাঁর বিবাঁহু করিবার 
অধিকার আছে। 

নরল চিতে বুদ্ধিপরিচাঁলনা পুর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অভি- 
নিবেশ সহকারে, অনুনন্ধান ও অনুধাবন করিয়া দেখিলে, 
ইদানীন্তন শীস্তব্যবলয়ী ও বৈদেশিকবিষ্ভাঁব্যবসায়ী মহা- 
পুরুষের! অনায়াসে উপলদ্ধি করিতে পাঁরিবেন, নিরোধ, 
নিবিবেক শীজ্রকারেরা, বিবাহ বিষয়ে, তরী ও পুরুষের 
পক্ষে» সর্ধবাঁধশে সমান ব্যবস্থাই করিয়। িয়াঁছেন | জ্্রী- 
বিয়োগ হইলে, অথবা স্ত্রী সন্ভপাঁপিনী, চিররেশিণী প্রভাতি 
স্থির হইলে, পুরুষ যদি, ধর্মশীস্ত্বের বিধিবলে, পুনর্বার 
বিবাছ করিতে পাঁরে ঃ তাহা হুইলে, পতিবিয়োগ হইলে, 
অথবা পতি ক্লীব, পতিত প্রভৃতি স্থির হইলে, সেই ধর্ম 
শীস্কের সেইরূপ বিধিবলে, স্ত্রী পুনব্বার বিবাহ করিতে না 
পারিবেক কেন । কলকথ এই, যিনি যতই বিতও1 করুন, 
যিনি যতই ভগ্ডাঁমি করুন, ধর্মশীস্্র অনুনারে, বিবাহ 
বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের সর্বাধশে সমান অধিকার, এই 
ব্যবস্থার দুষণে ও খণ্ডনে কখনই কৃতকার্য হইতে পারি- 
বেন না । 

এ বিষয়ে স্মৃতিরত্ব মহাশয় ও তাহার পুজ/পাদ দুই 
ভুূরহস্পতির প্রতি বক্তব্য ঞেই, বিবাঁহযোগ্াকন্যানি ণঁয়- 
স্থলে, কন্যার অনন্ধাপুর্ববিকা অর্থাৎ অবিবাঁছিতা এই 


৩৬ রত্ুপরীক্ষণ | 


বিশেষণ আছে। বিবাহিত কন্যাকে কদাঁচ বিবাহ করি- 
বেক না, এ বিশেষণের এরূপ তাৎপর্্যব্যাখ্য1, কোনও 
ক্রমে, সঙ্গত হইতে পারে নাঃ কাঁরণ, প্রথম পরিচ্ছেদে 
দর্শত হইয়াছে, মন্তুঃ বিষ্ণু বশিষ্ঠ, নারদ, কাত্যায়ন, 
যাঁজ্ঞবল্ক্য, পরাঁশর প্রভৃতি সংছিতাঁকর্তীরা, স্ব ত্ব সংহি- 
তাঁতে, বিবাঁছিতা। স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহের স্পষ্ট অন্ুজ্ঞ 
দিয়াছেন। অনন্যপুর্ব্বিকা বিশেষণের তাদ্বশী তাঁৎপর্য্য- 
ব্যাখ্যাকে বলবতী করিয়খ বিবাঁহিতাঁর বিবাহ এক বাঁরেই 
নিষিদ্ধ বলিয়! ব্যবস্থা করিলে, স্থলবিশেষে, সংহিতা কর্তা 
দিণের বিবাহছিতাঁবিবাঁছের অন্ুজ্ঞাপ্রদান নিতান্ত অসং- 
মগ্র ও প্রলাঁপতুল্য হইয়া উঠে । ফলত, বিবাঁহযোগ্য। 
কন্যার স্বরূপনির্শয়স্থলীয় অনন্থপুর্বিবকীবিশেষণের প্রকৃত 
তাঁৎপর্য্য এই যে, অবিবাছিতা কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত 
কম্পঃ আর, বিবাহিতা কন্যার পাঁপিগ্রহণ অপ্রশস্ত 
কণ্পঠ যেমন, অকুতদার পাত্রে কম্যাদান কর প্রশস্ত 
কণ্প ঠ আর, ক্লুতদাঁর পাত্রে কম্যাদীন করা অগ্রশস্ত 
কণ্প (9)1 যেমনঃ কোনও কোনও ম্ুনিবচনে, অনম্যে- 
পুর্ববিকা কন্যার পাঁণিগ্রহছণের বিধি আছেঃ সেইরূপ, 
বৌধাঁয়নবচনে, অক্তদাঁর পাত্রে কন্যাদাঁন করিবার বিধি 
আছে ১ তদন্ুনারে, কতদাঁর পাত্রে কন্যাদান করা এক 
বারে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা যাইতে পারে নাঃ কারণ, 


(৪) বৌধায়নঃ আতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রক্মচাঁবিণেহর্থিনে দেয়া) ব্রহ্ষচারিণে 
অজাতপ্রীসম্পর্কায়েতি কল্পতরুষ[জ্ৰবন্ধ্যদীপকলিকে ৷ জাতস্্রীসম্পর্কন্থ 
ছ্বিতীধবিবাছে বিবাহাগিকবহির্ভাবাপপ্তেক্দুপাদানং প্রাশস্তার্থমিতি 
তন । উদ্বাঙতি5। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | ৩৭ 


স্ত্রী মরিলে, অথবা স্ত্রী বন্ধ্যাত্বাদিদৌষগ্রস্ত হইলে, শীস্তে, 
পুরুষের পক্ষে, পুনর্ধবীর দাঁরপরিগ্রহের বিধি আছে । এ 
স্থলে যেমন, ছুই বিধির অবিরোধের অনুরোধে, প্রশস্ত ও 
অপ্রশস্ত কণ্প বলিয়। মীমাৎস। করিতে হইবেক ; সেইরূপ, 
অবিবাহিতা ও বিবাহিত স্ত্রীর বিবাহ পক্ষেও, প্রশস্ত ও 
অপ্রশস্ত কণ্প বলিয়। মীমাংন' করিতে হইবেক। বস্ততঃ, 
বিবাহিত পুরুষকে বিবাঁহ কর'» নারীর পক্ষে, যেমন অপ্রশস্ত 
কশ্প ঃ. বিবাহিত নারীকে বিবাহ করাও, পুরুষের পক্ষে 
সেইরূপ অগ্রশস্ত কপ্প ; এ উভয় পক্ষের মধ্যে, কোনও 
₹শে, কোনও প্রভেদ নাই। 

পরিশেষে বক্তব্য এই, ইহাতেও যদি, তদীয় বিশুদ্ধ 
হৃদয়ে, সন্তোঁষের উদয় না হয়, তাহ। হইলে, তীহাঁদিগকে 
পরেই বলিয়। অভি নম্পাঁত দিব, তীঁহাঁদের অন্তে অবধারিত 
অধোগতি হউক ১--আঁর, আপনাকেও এই বলিয় ধিক্কার 
দিব, আমি অকাঁরণে দূর্বাবণে মুক্তা ছড়াইলাম কেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের 
তৃতীয় সিদ্ধান্ত! 


বিধবাঁবিবাঁহু কোঁনও বিবাহের লক্ষণ'ক্রান্তি নছে | সংহিতা- 
কর্তা খধিরা; বিবাহ অস্টবিধ এই নির্দেশ করিয়া, প্রত্যেক 
বিবাঁছের পৃথক পৃথক লক্ষণ নির্দদিউ করিয়াছেন । বিধবা- 
বিবাঁছে তন্মধ্যে কোনও বিবাহের লক্ষণ খাটে নাও 
সৃতরাঁৎ, উহ বিবাঁহশব্দে নির্দিষ্ট হইতে পারে না । 

তদীয় এই সিদ্ধান্তের একমাত্র অবলম্বন কন্যাশব্দ ; 
অর্থাৎ যে সকল মুনিবচনে বিবাহের লক্ষণ নির্দদিষট 
হইয়াছে, এ সকল বচনে কন্যাঁশব্দ প্রযুক্ত আঁছে। কন্যা- 
শব্দে কুমারীই বুঝায়, বিবাঁছিতা নাঁরী বুঝায় নাঃ সৃতরাঁৎঃ 
বিধব। প্রভৃতি বিবাহিতার বিবাঁছে এ সকল লক্ষণ, কোনও 
ক্রমে, খাটিতে পাঁরে না । 

ইতগপুর্বব যেরূপ দর্শিত হইয়াছে তদনুসারে কহ্যা- 
শব্দ, কুমারী ও বিবাহিত নারী, উভয় অর্থেরই বাঁচক।' 
সুতরাং, বিধবীপ্রভৃতি বিবাহিতাঁর বিবাছে, এ সকল 
লক্ষণ খাঁটিবাঁর কোনও প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইতেছে না। 
ফলকথ এই, বিধবার বিবাহ, অস্টবিধ বিবাছের মধ্যে। 
যে বিবাঁছের নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হুইবেক, নেই 
বিবাহশবে নির্দদিঘট হইবেক। 
১1 আচ্ছা চ্চয়িত্ব। ট আতশীলবতে স্বয়ম্‌ । 

আহ্ুয় দাঁনং বন্তায়া ত্রাক্ষো ধন্মঃ প্রকীন্তিতঃ |] ৩২৭ ॥ (৯) 


(১) মন্ুন'হিত!। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৩ 


স্বয়. আহ্ব|ন পূর্বক, বর ও কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কাবে অলঙ্কৃত ও সত্কৃত 
করিযা, বিছ্যাবান্‌, আচাবপুত পাত্রে কন্তাব যে দান, তাহাকে ত্রাঙ্গ 
বিবাহ বলে। 


২। যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কম্ম কুর্দতে | 
অলঙ্কৃত; সুতাঁদানৎ দৈবং ধন্ধং প্রচক্ষতে ॥ ৩। ২৮ | (২) 
আবন্ধ যজ্জে বৃত হইয়া কন করিতেছেন, একপ খত্বিকৃকে হলদ শা 
সুতার যে দান, তাহাকে দেব বিবাহ বলে। 
৩। একং গে।মিথুনং দেব! বরাদাদায় ধম্মতঃ | 
কন্ত|গুদাঁনং বিধিবদ|ষে। ধন্দ্মঃ ন উচ্যতে ॥ ৩। ২৯ ॥ (২) 
ক্মর্থে ববেব নিকট হইতে, এক বা ছুই গাঁমিখন (৬) হণ পর্বাক, 
যথ|পিধি কন্তাব যে দন, তাহাকে আব বিবাহ বলে। 
৪ | গরহোভে৷ চরতাং ধর্মমিতি ব।চান্ুভাষ্য চ। 
কন্ঠ (গ্রদনমভ্যচ্চ্য গ1জাপত্যে। বিপ্রিঃ স্থৃতঃ ॥৩।৩-| () 
উভধযে এক সঙ্গে ধন্ষেব অনুষ্ঠান কব, বাকা দাবা এই সম্ভাষণ ও নঙ- 
ক!ব কবিয।, কন্ঠ।ব যে দান, ভাঙ্কাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। 
| জ্ঞাতিভ্যে! দ্রবিণং দত্ত কন্ঠা়ৈ চৈব শক্তিতঃ | 
কন্ঠাপ্রদানং শ্বাচ্ছন্দ্য।দাস্রে। ধন্ন উচ্যতে ॥ ৩1৩১ ॥ (৯) 
সচ্ছাঁনসাঁবে, কন্তাকে ও কন্তাব জ্ঞাতিদিগকে, যথাশক্তি, ধন দিয়া 
কম্তাঁব ষে গ্রহণ, তাহ।কে আন্মুব বিবাহ বলে। 
৬। ইচ্ছয়ান্যোন্যিনংযে।গঃ কল্ায়।»্চ ব্রস্ত চ। 
গান্ধর্সঃ স তুনিজ্জেয়ে। মৈথুন্তঃ কামসন্তবঃ ॥ ৩ | ৩২ ॥ (৪) 
কম্ঠা ও ববেব ইচ্ছান্্রল!বে, উড কামমুলক ম পাস্পব 
সন্মিলন, তাহাকে গান্ধর্ব বিধাহ বলে। 
৭| হন চ্ছিত্বা চ ভিত্ব। চ ক্রেশন্তীং কুদতীং বূলাঁৎ। 
প্রনহ্থ কম্যাহরণং রাক্ষসে। বিধিরুচ্যতে | ৩1 ৩৩ | (8) 
কন্ঠাপক্ষীষর্দিগেব প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও ভিত্তিভেদ কবিধী, গুহ 


হইতে, বল পূর্বক, চীৎ্কাবকাবিণী, বোদনপবাধণা কন্ার যে হবণ, 
তাঁহাকে রাক্ষন বিবাহ বলে। 

€২) মনুনংহিত। । 

(৩) একটি এড়ে, একটি গাই, এই এক যোড। গরু । 

(9) মনুসতহিত। | 


৪০ রতুপরীক্ষণ । 


সুপ্ত।ৎ মতাং গ্রামত্তাং ব। রহো যত্রে।পগচ্ছতি | 

ন পাপিষ্ঠো বিবাহানাৎ পৈশাচশ্চাষ্উমোহধমঃ |৩1৩৪| (৫) 

নিরীভিভূতী, মছ্পাঁনবিহ্বলা, অথবা স্বধশ্মরক্ষণে অনবহিতার 

নিজজনে যে সম্ভোগ, তাহাকে পৈশাঢচ বিবাহ বলে। এই বিবাহ অষ্টম, 

যার পর নাই নিন্দশীয়, ও সর্ধ বিবাহের অধম। 

এেই আট বচনে অস্টবিধ বিবাহের লক্ষণ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম, 
েই ছয় বচনে কন্যাশব্দ আঁছে। কন্যাশব্দে কুমারীও 
বুঝাঁয়। বিবাঁহিতা নারীও বুঝায় । এই ছয় বচনে যে নিয়ম 
নির্দিউ হইয়াছে, কুমীরীর বিবাহ, এ নিয়ম অনুসারে সম্পী- 
দিত হইলে, যদ ব্রীক্গ, আর্ষ, প্রাঁজীপত্য, আন্বর, গীন্ধর্ধ্র, 
অথব। রাক্ষন, বিবাহ বলিয়। উলিখিত হইতে পাঁরে ঠ তাহা 
হুইলে, বিধবার বিবাহ, এ এ নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত 
হইলে, ত্রাক্ম প্রভৃতি সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট না হইবেক কেন। 
দ্বিতীয় বচনে কন্যাশব্দ নাই, স্ুৃতাশব্দ আছে £ স্ৃত বিবা- 
ছিত। কি অবিবাঁছিতা, তাঁহার কোনও উল্লেখ নাই। 
স্বতরৎ, এই বচনে যে নিয়ম নিপ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে 
সুতার বিবাহ সম্পাদিত হইলে, সুতা অবিবাঁহিতাঁই হউক, 
আর বিবাঁহিতাঁই হউক, দৈব বিবাহ বলিয়! উল্লিখিত হুই- 
বেক, তাঁহার সন্দেহ নাঁই | অধম বচনে, কন্যা সুতা প্রভৃতি 
কোনও বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগ নাঁইঃ কেবল স্ত্রীলিজের 
তিনটি বিশেষণ পদ প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে । সুতরাং, কি 
অবিবাহিতা! কি বিবাঁছিতা, নারী মাত্রের বিবাহে এই বচন 
খাঁটিবাঁর বিষয়ে কোঁনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। 


(৫) মলুসংভিতা। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


স্মৃতিরত্বু মহাশয়ের 
চতুর্থ সিদ্ধান্ত । 


বিবাছিতার বিবাহ নানা মুনিবচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
জুতরাৎ, একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার 
বিবাহ হইতে পারে না। 
এ বিষয়ে স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের লিখন উদ্ধত হইতেছে 
“প্রত্যুত ভুরি নিষেধক বচনও দৃষ্ট হইতেছে 
নোগ্াহিকেনু মন্ত্রেু নিয়োগঃ বীত্ত্যতে কৃচিৎ। 

ন বিবাহবিধাবুক্তৎ বিধবাবেদনত পুনঃ ॥ যথা মনুঃ (৯অঃ৬৪) 
অত্র কুন্কুকভট্টঃ।-নোদ্বাহিকেঘিতি অর্ধামণং ঈ দেবমিত্যাদিষু বিবাহ- 
প্রযোজকেষু মন্ত্রেু কচিদপি শাখীযাৎ ন নিযোগঠঃ কথ্যতে। নচ 
বিবাহবিধাষকশাঞ্ে অনোন পুকুষেণ সহ পুনর্বিবাহ উক্ত2। 

কোঁন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ ধন্শ বিধেষ হয নাই এবং কোন 
বিবাহ বিধাষক শানে অন্ত পুরুষের সচ্চিত বিধবাদিগেব পুনর্ববিবীহও 
উক্ত হয নাই ।”' (১) 

এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত অপসিদ্ধীস্ত, ইহা প্রদর্শন 
করিবার নিমিত, ভ্্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর প্রণীত বিধবা- 
বিবাঁহবিচাঁর পুস্তকের কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত হুইতেছে। 
“প্রতিবাদী মহাঁশয়েরা, 

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনৎ পুনঃ | ৯। ৬৩ । 

বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্বাব বিবাহ উক্ত নাই। 


(৯) বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ, ৮ পৃ) 
শু 


৪২ রত্ুপরীক্ষ | 


প্রকরণপর্ধ্যালোচনা। না করিয়া, এই বচনার্দের যথাঞ্চত 
অর্থ গ্রহণ পূর্বক, বিধবার বিবাহ মনগবিরুদ্ধ বলিয়। প্রাতি- 
পন্ন করিবার দ্বিতীয় চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু, এই বচনকে 
একবারে বিধবাবিবাহনিষেধক স্থির করিলে, পুন্দ্রপ্রকরণে 
মঙ্গর পৌনর্ভববিধান কিরূপে সংলগ্ন হুইবেক, তাহা 
তীহার অন্থুধাঁবন করিয়া দেখেন নাই । এই বচনার্কে 
পৃথক্‌ গ্রহণ করিলে, ত্রীহাদের অভিমত অর্থ কথপ্চিৎ সিদ্ধ 
হুইতে পারে » কিন্তু, প্রকরণপর্ধযালোচন! ও তাৎ্পধ্যের 
অনুধাবন করিলে, তাহা কোনও ক্রমে নিদ্ধ হইতে পারে 
না। যথা? 

দেবরদঘ। সপিত্াদ! ক্রিয়া সম্যঙ্‌ নিযুক্তয়। | 

গ্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা নন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ৯। ৫৭ ॥ 

বিধবায়।ং শিষুক্তস্ত ঘ্বতাক্তো বাগ্যতে। নিশি । 

একমুৎ্পাদয়েৎ পুজৎ ন দ্বিতীয় কথঞ্চন ॥ ৯। ৬০ ॥ 

দ্বিতীয়মেকে গ্রজনৎ মন্যন্তে ্রীযু তদ্ধিদঃ | 

অনিরত্তং নিয়োগার্থং পশ্াস্তো ধর্মমতস্তয়োঃ ॥ ৯। ৬১ ॥ 

বিধলায়াৎ নিয়ে(গার্থে নিৰৃত্ে তু যথাবিধি। 

গুরুবচ্চ সষাঁবচ্চ বর্তেয়াতাৎ পরস্পরম্‌ ॥ ৯। ৬২ ॥ 

নিবুত্তেৌ যৌ বিধিৎ হিস্বা বর্তেয়াতান্ত কামতহ। 

তাবুভৌ পতিতোৌ স্তাতাৎ স.বাগগুরুতপ্পগো ॥ ৯। ৬৩ ॥ 

নান্ন্সিন বিধব। নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ | 

অন্যন্মিন্‌ হি নিযুঞ্জান। ধর্ম্মৎ হন্ত্যুঃ সনাতনম্‌ ॥ ৯। ৬৪ | 

নোদ্বাহিকেবু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্ষচিৎ । 

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ৯। ৬ | 

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্ন্ভিঃ পশুধন্মো বিগহ্হিতঃ | 

মনুষ্যাণাগপি পোক্তে! বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৯1 ৬৩ | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | ৪৩ 


ম মহীমখিলাৎ ভূ্গন্‌ রা'জর্ধিপরবরঃ পুর! । 

বর্ণানা সঙ্করং চক্কে কাঁমৌপহতচেতনঃ ॥ ৯. ৬৭ ॥ 
ততঃ প্রভৃতি যে! মোহাৎ প্রামীতপতিকাৎ হ্রিয়ম্‌। 
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থ, তৎ বিগর্বন্তি নাঁধবঃ ॥ ৯। ৬৮ ॥ 


সম্ভানেব অভাবে, ষথাবিধানে নিযুক্তা ভ্্রী, দেবর দ্বাবা বা নপিও দ্বারা, 
অভিলধিত পুত্র লাভ করিবেক ॥৫৯॥ নিযুক্ত ব্যক্তি, দ্বতাক্ত ও 
মৌনাবলম্বী হইয়া, রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুজ উৎপাদন 
করিবেক, কদাঁচ দ্বিভীয় নহে ॥ ৬০ ॥ একমীত্র পুত্র দ্বাব। ধর্্সতঃ নিযে 

গেব উদ্দেন্য সম্পন্ন হয় না বিবেচন। কৰিষা, নিয়োগশাজজ্ঞ মুশিবা 
বিধবা প্রীতে দিতীয়পুজোত্পাদনের অনুমতি দেন ॥ ৩১ ॥ বিধবাতে 
যথাবিধাঁনে নিয়োগেব উদ্দেষ্ঠ সম্পন্ন হইলে পর, পরস্পর, পিতাঁব হাথ 
ও পুর বধূর সায়, থাকিবেক ॥৩২॥ যে দ্্রী ও পুরুষ, নিযুক্ত হইয়1, বিধি 

লঙ্ঘন পূর্ব্বক, নেচ্ছান্থসারে চলে, তাঁহাব। পতিত, এব" পুজবধৃগামী 
ও গুরুতলগামী হইবেক ॥ ৬৩॥ ত্রান্মণ, ক্ষভিয়, বৈশ্ঠ, পুজো 

প[দমার্থে, বিধবা নবীকে অন্ত পুরুষে নিদুক্ত কবিবেক নাঃ অন) 
পুরুষে নিঘুক্ত কবিলে, সনাতন ধন্ম নট কবা। হয ॥৬৪॥ বিবাহসংক্কান্ত 
মন্ত্রের মধ্যে, কোনও স্থলে, নিযোগেব উল্লেখ নাই; এবং, বিবাহ 
বিধিস্থলে, বিধবার বেদনের উল্লেখ নাই ॥ ৬৫1 শান্্রজ্ক দিজেবা এই 
পশু ধম্মেব নির্ন। করিয়াছেন । বেণেব বাজ্যশাসন কালে, মনুষ্য" 
দিগেব মধ্যে, এই ব্যবহার গ্রচলিত হইয়াছিল ॥ ৬৬ ॥ সেই রাজধি- 
শ্রেষ্ট, পূর্বাক।লে, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, এবং কাম দ্বারা হত 
চেতন হইয়া, বর্ণস্কব প্রচলিত করিয়াছিলেন ॥৬৭॥ ভদবধি যে ব/ক্জি, 
মোহান্ধ হইয়া, পতিহীন। শ্রীকে পুজোত্পাদনার্থে পবপুকরুনে নিধুক্ত 
ধবে, সে সাধুদিগের নিকট নিন্দনীয় হয় ॥ ৬৮ ॥ 


এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুনঃ এই গ্রক- 
রণের আগ্ভোপান্ত অন্থধাবন করিলে, ক্ষেত্রজ পুজ্রের বিধি 
নিষেধ বোধ হয়, অথবা বিধবাবিবাঁহের বিধি নিষেধ 
বোধজ্য়। প্রথম বচনে, সন্তানাভাবে? ক্ষেত্রজপুজোৎ- 


৪৪ রত্ুপরীক্ষা | 


পাঁদনের বিষয় উপক্রম করিয়া, সর্বশেষ বচনে ক্ষেত্রজ- 
পুক্রোৎ্পাঁদন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন । স্বৃতরাঁধ, 
যখন, উপক্রমে ও উপসংহারে, ক্ষেত্রজ পুল্রের বিধি ও 
নিষেধ দেখা যাইতেছে, এবং যখন তন্মধ্যবর্ভী সকল 
বচনেই তৎসংক্রান্ত কথ! লক্ষিত হইতেছে, তখন এই 
প্রকরণ যে কেবল ক্ষেত্রজপুজ্রোৎপীদনবিষয়কঃ তাহাতে 
কোঁনও সংশয় হইতে পাঁরে না। যে বচন অব- 
লম্বন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়ের! বিধবার বিবাহ মন্ু- 
বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাঁন, তাঁহার পুর্ববার্ছে 
ক্ষেত্রজপুক্রোৎপাঁদনার্ আদেশবোধক স্পষ্ট নিয়োগশব 
আঁছে £ স্ুতরাৎ, অপরার্ধে ঘষে অস্পষ্$ বেদনশব আছে, 
তাঁছারও, পাণিগ্রহণরূপ অর্থ না করিয়া, প্রকরণবশতঃ, 
ক্ষেত্রজপুন্রোৎপাঁদনার্ঘ গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। 
এই বেদনশব্দ যে বিদ ধাতু দ্বার! নিষ্পন্নঃ সেই বিদ ধাতু 
দ্বার? পাণিগ্রহণ ও ক্ষেত্রজপুভ্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ, উভয় 
অর্থই প্রতিপন্ন হইয়া থাঁকে ৷ বিবাহপ্রকরণে থাঁকিলে, 
পাঁণিগ্রহণবোঁধক হয় ; নিয়োগপ্রকরণে থাকিলে, ক্ষেত্রজ- 
পুজোৎপাদনার্থ গ্রহণের বোৌঁধক হয় । যথা, 
ন সগোত্রাৎ ন সমানপ্রাবরাৎ ভার্ষ্যাৎ বিন্দেত | (৩২) 
সমানাগোত্রা, সমানগ্রবব ভাঁ্্যাৰ বেদন কবিবেক না। 

দেখ, এরেস্থলে, বিন্দেত, এই যে বিদ ধাতুর পদ আছে, 
তাহাতে, বিবাহ্প্রকরণ বলিয়া, পাঁণিগ্রহণরূপ অর্থ প্রতি- 
পন্ন হইতেছে । 


(৩৯) বিষ্ুস*তিত1 । ২৪ অধ্যায়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৪৫ 


বস্ত! অিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ | 
তামনেন বিধাঁনেন নিজে! বিন্দেত দেবরঃ || ৯। ৬৯ | 
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাৎ শুক্লবন্ত্রাং শুচিত্রতাম্‌ । 
মিথো ভজেদ। গানবাৎ অরুৎ সর্ুদ্রতারতৌ ॥ ৯1৭০। (৩৩) 
বাঞ্দান করিলে পর, বিবাহের পূর্বে, যে কন্যার পতির মৃত্যু হয়, 
তাহাকে তাহার দেবর, এই বিধানে বেদন করিবেক 0৮৯॥ বৈধব্য- 
লক্ষণধাঁরিণী সেই কন্তাকে দেবর, যথাবিধানে গ্রহণ করিয় সম্ভাঁন না 
হওয়া পধ্যস্ত, প্রত্যেক খতৃকাঁলে, এক এক ব!র গমন করিবেক ॥৭০॥ 
দেখ, এ শ্ছলে, নিষ়োগপ্রকরণ বলিয়া, বিদধাতু দ্বার 
ক্ষেত্রজপুজ্রোৎপাদনার্ঘে গ্রহণ বুঝাইতেছে। অতএব, 
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ । 
বিবাহবিধিস্থলে বিধবার বেদন উক্ত নাই । 
এস্থলে, বিদধাঁতুনিষ্পন্ন যে বেদন শব্দ আছে, তাহারও, 
নিয়োগপ্রকরণ বলিয়া, ক্ষেত্রলপুজোঁৎপাদনার্ঘে গ্রহণরূপ 
অর্থই করিতে হুইবেক। বস্তৃতঃ, বেদন শব্দের এরূপ 
অর্থ না করিলে, এস্থল সঙ্গতই হইতে পারে না। 
নোদ্বাহিকেনু মন্ত্রে নিয়ে'গঃ কীর্ত্যতে চিৎ । 
ন বিবাহবিধাবুক্তৎ বিধবাঁবেদনৎ পুনঃ ॥ 
বিবাহমতক্রান্ত মন্ত্রে মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই । 
বিবাঁহবিধিস্থলে বিধবার ক্ষেত্রজপুজ্রোষ্পাদনার্থ গ্রহণও উক্ত নাই। 
এেই অর্থ যেরূপ সংলগ্ন হইতেছে, অপর অর্থ সেরূপ 


থলগ্র হয়না । যথা, 
বিসাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই । 
বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্বার বিবাহ উক্ত নাই। 


(৩৩) মহ্গসংহিতা | 


৪৩ রত্বপরীক্ষা । 


মন্থ নিয়োগধর্খের নিষেধে প্ররত্ত হইয়াছেন ; শ্বতরাঁৎ। 
এ বচনে নিয়োগের নিষেধ করিতেছেন ; বিবাঁহসংক্রান্ত ফে 
সকল মন্্ আছেঃ তন্মধ্যে কোনও মন্ত্রে বিধবার নিয়োগের 
উল্লেখ নাই ; আর, বিবাহের বিধিস্থলে, ক্ষেত্রজপুজ্রোৎ- 
পাদনার্থ গ্রহণেরও উলেখ নাই | অর্থাৎ নিয়োগ দ্বারা 
পুল্রোৎপাদন হয়; পুজোৎপাঁদন বিবাহের কাধ্য ; সুরা, 
মন্থ নিয়োগকে বিবাহবিশেষস্বরূপ গণনা! করিয়া লইতে- 
ছেন, এবৎ বিবাঁছেৰ মন্ত্রের মধ্যেঃ ও বিবাহবিধির মধ্যে, 
নিয়োগের ও নিয়োণধর্শানুসারে পুক্রোৎপাঁদনার্থে গ্রহণের 
কথ! নাই £ এই নিমিভ্তঃ অশীত্ত্রীয় বলিয়া নিষেধ করিতে- 
ছেন। নতুবা, নিয়োশপ্রকরণের বচনে, পুর্বার্ছে ক্ষেত্রজ- 
পুব্রোৎপাদনের নিষেধ, অপরার্ধে অন্থুপস্থিত, অপ্রাকরাণিক 
বিধবাবিবাঁহের নিষেধ করিবেন, ইহা কিরূপে সংলগ্ন 
হইতে পারে । নিয়োগিপ্রকরণে, বিবাঁহমৎক্রন্তি মন্ত্রের 
মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এ কথা বিলক্ষণ উপযোগী 
ও সঙ্গত হইতেছে 2 কিন্তু, নিয়োগ প্রকরণেঃ বিবাহবিধি- 
স্থলে বিধবার পুনর্ববার বিবাছি উক্ত নাই, এ কথা নিতাস্ত 
অনুপযোগী ও অপ্রাকরণিক হইতেছে । নিয়োগের বিধি- 
নিষেধমীমাৎসাস্থলে, বিধবাঁবিবাহের নিষেধের কথা 
অকস্মাৎ উত্থাপিত হইবেক কেন । ফলতঃ, এ স্থলে বিবাহ 
শক নাই, বেদন শব্দ আছে) বেদন শবে পাণিগ্রহণও 
বুঝায়, ক্ষেত্রজপুজ্রোৎ্পাঁদনার্থে গ্রহণও বুঝাঁয়। প্রকরণ- 
বশতঃ, বেদন শবে এস্থলে ক্ষেত্রজপুল্রোৎপাদনার্ধে গ্রহণই 
বুবাইবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই। বস্ততঃ, এ 
স্থলে বেদন শব্দের বিবাহরূপ অর্থ স্থির করিয়া, বিধবা- 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | ৪৭ 


বিবাহের নিষেধপ্রতিপাঁদনে উচ্ভত হওয়া! কেবল প্রকরণ- 
জ্বানের অসস্ভীবপ্রদর্শন মাত্র। 

পরেই প্রকরণ যে কেবল নিয়োঁগধর্শ্বের বিধিনিষেধ- 
বিষয়ক, বিধবাবিবাহের বিধিনিষেধবিষয়ক নহে £ ভগবান্‌ 
রহস্পতির মীমাঁৎসাঁয় দৃষ্টিপাত করিলে, সে বিষয়ে আর 
কোনও সংশয় থাকিতে পরে না । যথাঃ 


উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ শয়মেব তৃ। 
বুগহ্রানাদশন্যোহয়ৎ কর্ত,মন্যৈবিবানতঃ ॥ 
তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ রুতিভ্রেত। দিকে নরাঃ | 
দ্বাপরে চ কলো নাং শক্তিভানিহি নিশ্মিতা ॥ 
অনেকধ। কুতাঃ পুত্র খধিভিধে প্ুরাতিনৈ2 | 

ন শক্যান্তেহধুন! কর্তৃৎ শক্তিহীনৈরিদন্তনৈ: ॥ (৩৪) 


মঙ্গ শয়ং নিয়োগের বিধি দিয়াছেন, আয়ংই নিষেধ কবিয়াছেন। 
যুগভ্াস প্রযুক্ত, অন্তের! যথাবিধানে নিয়োগ নির্বাহ করিতে পারে 
না1। সত্য, ত্রেতাঃ ও ঘ্াপব যুগে, মন্থুষোবা তপস্কারত ও জ্ঞান্সম্পন্ন 
ছিল; কিন্তু কলিতে মন্ুষয্যেব শক্তিহ!নি হইয়াছে । পূর্বকালীন 
খধিরা যে নানাবিধ পুভ্র করিয়া গিয়াছেন; ইদানীভন শক্তিহীন 
লোকের! সে সকল পুজ করিতে পারে না। 


অর্থাৎ, মন্ নিয়ৌগপ্রকরণের প্রথম পাঁচ বচনে নিয়ো- 
থের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন, এব অবশিষ্ট পাঁচ বচনে 
নিয়োগের স্পষ$ নিষেধ করিতেছেন । এক বিষয়ে, এক 
প্রকরণে, এক জনের বিধি ও নিষেধ, কোনও মতে, সঙ্গত 
হইতে পাঁরে না; এই নিমিত্ত, ভগবাঁন্‌ বৃহস্পতি মীমাংসা 


(৩৪) কুম্পকতউ্নত | 


৪৮ রতুপরীক্ষণ | 


করিয়াছেন, মনু নিয়োগের যে বিধি দিয়াছেন, তাহ! সত্য, 
ত্রেতা, দ্বাপর যুগের অভিপ্রায়ে ;ঃ আর, নিয়োগের যে 
নিষেধ করিয়াছেন, ভাঁহা কলিষুগের অভিপ্রায়ে । অতএব 
দেখ, ব্হস্পতি মন্ুসংছিতাঁর নিয়োখপ্রকরণের যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদন্ুলারে নিয়োগিধশ্বের বিধি ও নিষে- 
ধই যে এই প্রকরণের নিষ্কৃষ্টার্থ, তাহাতে কোনও সন্দেহ 
থাঁকিতেছে নী”? । (২) 


(১১ বিপ্বাতবিহাহবিচার,। ষ&খ স-ন্করণ, ৬২ গু । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


স্মৃতিরত্ব মহাশিয়ের 
পঞ্চম সিদ্ধান্ত । 
বিবাছিত। নাঁরীকে অকন্যা বলে | অকন্যাঁর বিষয়ে পাঁনি- 
এ্রহণমন্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ কিন্তু, যথাবিধানে মন্ত্রগ্রয়োগ 
ব্যতিরেকে, বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হয় না । শ্ুতরাঁৎ, এক 
বার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আঁর তাহার বিবাহ হইতে 
পারে না। 
স্মৃতিরত্ব মঙ্াশয় লিখিয়াঁছেন, 
'“অষ্টমাধ্যায়ে | 
পাণিগ্রহণিকা মল্াঃ কল্ান্সের গ্রতিষ্ঠিতাঃ | 
নাকন্যান্ত কচিন্নণাং লুপ্তপম্্ক্রয়। হি তাঃ ॥ ৮২৬ ॥ 
পাশিগ্রহণেব মন্ত্র সকল কন্ঠার বিবাঁভেই বিধেষ কল্ঠাভিন্ন বিবাহিতার 
পক্ষে বিধেয় নহে । অন্ত পুরুষের সহিত বিবাহ দ্বার! অথবা সম্ভোগ 
দ্বাৰা যেজ্রীর কন্ঠাত দূৰ হইয়াছে, সেই জ্রী যদি এ পাণিগ্রহণ মন্ত্রে 
নিযষে'জিতা হয়, তাহ! হইলে লুগ্তধম্মক্রিয়ী হইবে ॥ ১২৬ ॥৮ (১) 
তিনি মন্ুবচনের এই যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ। 
স্মৃতিশাস্ত্বে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞতার সমীচীন পরিচয়গ্রদান, 
অথব! লোকের চক্ষে ধুলিপ্রক্ষেপ করিবার নিতীন্ত নিষ্ষল 
প্রয়াস মাত্র । ভীহার উদ্ধত মন্থুবচনের প্রক্কত অর্থ এই ; 
নৃণাং মন্ুষ্যাণাঁং প-ণিগ্রহণিকাঃ পাণিগ্রহণনিষ্পাদকাঃ মন্রাঃ 
কন্তান্্র এব প্রতিষ্টিতাঃ বাবস্থিতাঃ কচিৎ্ কম্মিংশ্চিদপি 


(5) বিধবাবিবাহপ্রতিবাদ, ৮পৃষ | 
৭ 


৫০ রত্বপরীক্ষা । 


স্থলে ন অকণ্থান্থ হি যতঃ তাঃ অকন্তাঃ লুপ্তধন্মক্রিয়ঃ 
অকন্ঠাত্প্রতিপাঁদকদো যাক্তাস্ততয়া ধর্মক্রিয়ান্ি তাপাম্‌ 
অধিকাঁরলোপো! জাঁতঃ। 


মন্ষ্যদিগের পাঁণিগ্রহণনিষ্পাদক মন্ত্র সকল কন্যার বিষয়েই ব্যবস্থিত, 
টকানও স্থলে অকন্ঠার বিষষে নভে; অর্থাৎ যে সকল মন্ত্র বার 
মন্ুষ্ের পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন হয়, এ সকল মন্ত্র কন্ঠার পাণিগ্রহথণেই 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অকন্ঠার পাণিপ্রহণে প্রযুক্ত হয় না; কারণ, 
ধন্মকার্ষ্য তাঁহাদের অধিকারলো।প হইয়াছে । 
যে স্কল শব্দে এই বচন রচিত হইয়াছে, তদ্দীর1 ইস্ছাঁর 
অতিরিক্ত অর্থ কোঁনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 
স্মৃতিরভু মহাশয়, কন্তাঁশব্দের অর্থ কি, তাহাও অবগত 
নহেন, এবং অকন্যাঁশব্দের অর্থ কি, তাহাও অবগত 
নহেন £ এজন্য, “ নাঁকন্যালু ৮” (অকন্যার বিষয়ে নছে) 
বচনের এই অংশের, £কম্যাঁভিন্ন বিবাহিতাঁর পক্ষে বিধেয় 
নছে, ” স্বীয় অস্ত্ুত বুদ্ধিশক্তির ও কণ্পনাশক্তির প্রভাবে, 
এেই অস্ত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন | তৎপরে, “ লুপ্তধর্্মক্রিয়' 
হি তাঃ ” (যেহেতু ধর্কার্য্ে তাহাদের অধিকারলোঁপ 
হইয়াছে) এই অংশের, “অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দ্বার] 
অথবা সম্ভোগ দ্বারা ষে স্ত্রীর কন্যাত্ব দূর হইয়াছে, সেই স্ত্রী 
যদি এ পাণিগ্রহণমন্ত্রে নিয়ৌজিতা হয়, তাহা হুইলে 
লুপ্তধর্শ্বক্রিয়া হইবে» ” তিনি, বচনের অন্তর্গত কোঁন কৌন 
শব্দের আশ্রর গ্রহণ পুর্ববক, এই অপুর্ব ব্যাখ্য! করিয়াছেন, 
তাহা। বুঝিয়া? উঠা কঠিন । যাহা! হউক, তাহার ব্যাখ্যার, 
“অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দ্বারা ষে জ্ত্রীর কন্যাত্ব দূর 
হইয়াছে”, এই অংশটি সবিশেষ প্রশংসনীয় । তদীয় 
বর্তমান পদমর্ধ্যাদীয় দৃ্িপাত করিলে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা- 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | ৫১ 


সর্তেও, তীহাঁকে অতিপ্রধান স্মীর্ভ বলিয়া গণ্য করিতে 
হুয়। কিন্তু, তিনি, স্বপ্রণীত প্রতিবাদগ্রন্থে, পদে পদে, 
যন্জরপ বিষ্ভাপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে, স্মৃতিশাস্তে 
তীহার কিছুমাত্র অধিকার আছে, এরূপ বোধ হয় মা । 
তিনি, কোন বিবেচনায়, বিবাহ দ্বার] স্ত্রীর কন্তাত্ব দূর হয়, 
ঈদৃশ অনজত নির্দেশ করিলেন, তাহা তিনি ও তীহাঁর 
পুজ্যপাদ ভূরহস্পতিরাই বলিতে পারেন । যদি বিবাহ 
ঘারা কম্যাত্ব দূর হইত, তাহ হইলে, 

১। তমুদ্বহন্তং পথি ভোজবন্যাম্‌। 

২। দক্ষম্ কৃন্য! ভবপুর্বপত্রী | 

৩। অর্ধ হি কন্ঠ পরকীয় এব । 

৪। সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যাঃ | 

«| পাঁণিগ্রাহে মৃতে বন্যা । 

৬। ষণ্টেনোদ্বাহিতাৎ কন্যাঁম্‌। 

৭। পরিণীত। ন রমিত কন্যকা । 


ইত্যাদি স্থলে, বিবাহিতা স্ত্রীতে কম্যাশব্দ কি প্রকারে প্রযুক্ত 
হইল । কলকথা এই, স্মৃতিরত্ব মহাশয়, এক কালে বাহা- 
জ্ঞানশূহ্য হইয়া, বিধবাঁবিবাহপ্রতিনাদরচনায় প্ররুত্ত হইয়া- 
ছিলেন । 
এক্ষণে, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের বোধোদয়ের জন্য, অকন্যা- 

শবের প্রত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে । 

নোন্সত্তায়। ন কুষ্টন্তা ন চ য। স্পৃষ্টমৈথুন] | 

পুর্ন দোষানভিখ্যাপ্য গুদাতা দণ্ডমর্থতি ॥ ৮। ২০৫ | (২) 


(২) মন্ুলংত্তা | 


৫২ রত্বপরীক্ষা ৷ 
অগ্রে দোষেব পরিচয় দিয়া, উন্মাদগ্রস্ত।, কুষ্ঠরোগাক্রানস্তা, ও পুরুষ- 
সম্ভৃক্ত। কন্ঠার সম্প্রদানকর্তা দণ্ডনীয় হইতে পারে না। 
অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির কন্যা উন্মাদ বা কুষ্ঠরোঁণে 
আক্রান্তা, অথবা পুরুষসস্ভোগে দৃষিতা হইয়াছে । যদি সে 
ব্যক্তি, আঁমাঁর কন্যার এই দোঁষ আছে, ইহা! স্প্টরূপে 
বরপক্ষের োচর করিয়া, কন্যাঁদীন করেন, তাহা হইলে, 
তিনি রাঁজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন না । 
যস্ত দোষবতীং কম্যামনাখ্যায় গ্যচ্ছতি | 
তন্ত কুর্যানুপো দণ্ডং স্বয়ং ষ্্নবতিং পণান্‌ ॥ ৮1 ২২৪ ॥ (৩) 


যে ব্যক্তি, দৌঁষধগোপন করিযাঁ, দোযযুক্তা কন্ঠাব দান কবেন, বাঁজা 
শ্বযং সে ব্যক্তিব ৯৬ পণ দণ্ড কবিবেন। 


অর্থাৎ, কোঁনও ব্যক্তির কন্যা! উন্মাদ বা কুষ্ঠরোঁগে 
আক্রান্ত, অথব! পুরুষসস্তোগে দৃবিতা হইয়াছে । যদি সে 
ব্যক্তি, আমার কন্যার এই দোষ আছে, ইহা স্পফটরূপে 
বরপক্ষের গোঁচর না করিয়া, কন্যাদান করেনঃ তাঁছ। 
হুইলে, তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন । 
অকম্তেতি তু ষঃ কন্ঠাৎ ভ্রয়াদ্ধেষেণ মানবঃ | 
দ শতং প্রাপু়াদ্দগ্ডৎ তব্যা দৌষমদর্শয়ন্‌ ॥ ৮। ২২৫ ॥ (৩) 
যে ব্যক্তি, দ্বেষ বশতঃ, কন্তাকে অকন্তা বলে, সে ব্যক্তি, কন্তাঁব দেষ 
সগ্রমাঁণ করিতে না পারিলে, শত পণ দণ্ডনীয় হইবেক | 
অর্থাৎ, কন্যার সন্বন্ধ হইতেছে ; যদি কোনও ব্যক্তি, 
দ্বেষ বশতঃ, বরপক্ষের নিকট, এঁ কন্যাঁকে অকন্তা। অর্থাৎ 
উন্মাদিনী, কুষ্ঠরো্সিনী, অথবা পুরুষসস্তোগদূষিত। বলিয়। 
নির্দেশ করেঃ এবং তন্মধ্যে যে দৌষ বশতঃ, এ কন্যা 


(৩) মঙ্গুসংহিত। | 


ষষ্ট পরি? ৫৩ 


অকন্যাঁশব্দে নির্দিষ হইতেছে, তাহা সপ্রমাণ করিতে ন 
পারে, সে ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেক 1(8) 
পাণিগ্রহণিক। মন্ত্রাঃ কন্তান্দেৰ গ্তিষ্টিতাঃ | 
নাঁকন্তাসু ক্ষচিন্নণাৎ লুগুধর্ম্মক্রিয়। হি তাঃ ॥ ৮। ২২৩ ॥ (৪) 
মনুষ্যদিগের পাণিগ্রহণনিষ্প1দক মন্ত্র নকল কন্তার বিষয়েই বাবস্থিত, 
কোনও স্থলে অকল্ঠার বিষয়ে নহে; কারণ, ধন্মক[ধ্যে তাহাদের 
অধিকারলোপ হইয়াছে । 
অর্থাৎ, বিন! দোঁষে, কন্যাঁকে অকন্যা বল! অন্যায়; কারণ, 
অকন্যাদের ধর্মক্রিয়ায় অধিকার থাকে নাঃ এজন্য, তাহাদের 
বিবাঁছে টৈবাছিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পাঁরে নাঃ এব, 
স্ত্রী ও পুরুষের সহযোগি, যথাবিধানে মন্ত্রপ্রয়োগ পুর্বক, 
সম্পন্ন না হইলে, বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হয় ন1; 
এজন্য, অকন্যাত্বপ্রতিপাঁদকদোষনত্বন্ধ ব্যতিরেকে, কন্যাকে 
অকন্যা। বল। অতিশয় গর্থণীয় ও দণ্ডনীয় । 
প্রথম বচনে দৃষ্ট হইতেছে, যদি কন্যার উন্মাদ, কুষ্ঠ 
পুরুষসত্তোগ, এই তিনের অন্যতম দোষ থাকে, বরপক্ষের 
নিকট সেই দৌষের পরিচয় দিয়, বিবাহ দিলে দণুনীয় 
হইতে হয় নাঃ দ্বিতীয় বচনে দৃষ্ট হইতেছে, উক্ত ত্রিবিধ 


(৪) কুল্গুকভউ, এই বচনের ব্যাখ্যায়, কেবল এুরুষসন্ভোগ- 


দৃষিতাঁকেই অকন্যাশব্দে নির্দিষ্ট করিয়াছেন । বথা, 
«'নেয়ং কন্যা ক্ষতযোনিরিয়মিতি যো মভ্রযো। দ্বেষেণ ক্রয়।ৎ 
স তস্য। উক্তদোষমধিভা'বয়ন পণশতং রাঁজদণ্ডং প্রাপুয়াৎ ।” 


এ কন্যা নহে, এ পুরুষসত্তোগদৃষিতা, ইহা যে ব্যক্তি দ্বেষ বশতঃ 
বলিবেক, মে, ভাহাঁর উক্ত দোঁষ প্রমাণ করিতে ন। পাঁরিলে, 
শাতপগ রাজদণ্ড পাইবেক । 


(৫) মনুসংহিত। | 


৫৪ রত্পরীক্ষা | 


দোঁষের পরিচয় ন। দিয়া, কন্াদাঁন করিলে, দগুনীয় হইতে 
হয়; তৃতীয় বচনে দৃষ্ট হইতেছে, যদি কেহ, দ্বেষ বশতঃ, 
কন্যাকে অকহ্া বলে, এবং অকন্যাত্বপ্রতিপাদক উন্মাদ, 
কুষ্ঠ, পুরুষসস্তোগ, এই তিনের অন্যতম দোঁষ সপ্রমাঁণ 
করিতে না পারে, তাঁহ। হইলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে 
হয়; অকন্াত্বপ্রতিপাঁদকদেোষনন্বদ্ধ ব্যতিরেকে, কন্যাকে 
অকন্যা। বলিয়! নির্দেশ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়, 
তাহার কারণ চতুর্থ বচনে নির্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে । এই 
বচনচতুষ্টয়ের অর্থ ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়' 
দেখিলে, মন্ুনংহছিতা। অন্ুনারে, উন্মাদ কুষ্ঠরোগ, পুরুষ- 
সংসর্থ, এই তিনের অন্যতম দৌষে দৃষিত হইলে, কন্তারা 
অকন্তা। বলিয়' পরিগণিত হইয়া থাকে । এইবূপে যে 
সকল কন্যা অকন্া। বলিয়া পরিগর্ণিত হয়, তাহাদের বিবাহে 
বৈবাছ্িক মন্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে । দেখ, মন্থু- 
সংহিতা অনুসারে, যে সকল দোষ ঘটিলে, কন্যা অকন্/- 
শবে নির্দিষ্ট হইতে পারে, বিবাহ তন্মধ্যে পরিগণিত দুষ্ট 
হইতেছে না। 
নারদসংহিতাঁয় দঁিপাঁত করিলে, 'এতদ্বিষয়ক সকল 
সংশয়, নিঃলংশয়, অপসারিত হইবেক। যথা, 
অকন্যেতি তু ষঃ কন্ঠাঁৎ ব্রয়াদ্বেষেণ মাঁনবঃ | 
দূ শতং প্রাপুয়াদ্দণগডং তন্তা। দৌোষমদর্শয়ন্‌ ॥ (৬) 
ষে ব্যক্তি, দ্েষ বশত, কন্তাকে অকন্তাঁ বলে, সে ব্যক্তি, কণ্ঠার দোষ 
সপ্রমাণ কবিতে ন! পারিলে, শত পণ দ্গুনীয় হইবেক। 
মহর্ষি নারদ, অকন্যাত্বপ্রতিপাঁদক দোঁষসন্বন্ধ ব্যতিরেকে, 
(৩) নাঁরদসংহিত।। দ্বাদশ বিবাদপদ' 
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কন্যাকে অকন্াবাঁদীর দণডব্যবস্থ। করিয়।? অকন্থাত্বপ্রাতি- 
পাদক দোঁষের পরিগণন করিতেছেন, 
দীর্ঘকুৎনিতরো গার্তা ব্যঙ্গ সংস্পুষ্টমৈথুনা । 
দৃষ্টান্যগতভাবা চ কন্ঠাঁদোষাঁঃ প্রকীন্ভিতাঃ ॥ (৭) 
দীর্ঘ ও কুৎসিত কোগ, অঙ্গবৈকলা, পুকুষসম্তোগ, পুরুষান্তবে 
অন্বাগ,এই মমস্ত ব্গ্ভাদে।!ষ বলিয়া পরিগণিত । 

যে যে দোঁষে দূষিত হইলে, কন্যা অকন্যাশন্দে নির্দিষ্ট 
হুইতে পারে, এই বচনে তৎসমুদয় পরিগণিত হইয়াছে । 
বিবাহ তন্মধ্যে পরিথপিত দৃষ্ট হইতেছে ন।। 

অতএব, অকন্যাঁর বিবাছে বৈবাহিক মন্ত্রের প্রয়োগ 
নিষিদ্ধ; অকল্যাশবন্দের অর্থ বিবাহিত নারী ; সুতরাঁৎ, 
বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতি নারীর পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ 
হইতেছে ; স্মৃতির মহাশয়ের এই নিদ্ধান্ত সর্বাঁৎশে 
অকিঞ্চিকর ও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় । 

এক্ষণে, জ্রীযুত মধুস্দন স্মৃতিরত্ব* যত ভূবনমোহন 
বিগ্ভাঁরত্ব, শ্রীবুত প্রসন্নচন্দ্র হ্যাঁ়রত্বু, এই তিন দিগ্গীজ 
মহাঁমহোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট বিনয়বাঁক্যে জিজ্ঞাস্য 
এই, ভীহাঁদের অবলম্বিত অতভ্রীস্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, 
অকন্যাশব্দের অর্থ বিবাছিতা। নারী ঃ তাহাদের বাটাতে যে 
সকল বিবাহিতা নারী আছেন, যদি কেহ, এ বিবাহিত 
নারীদিশকে অকল্যাঁশব্দে নির্দেশ করেন, তাহা হইলে, 
তাহারা তাদৃশনির্দেশকাঁরীর উপর রুষ্ট বা অসন্তষ হইবেন 
কি না। 


(৭) নার্দ্বনংহিতা | ছাঁদশ বিবাদপদ। 


লাশ 
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স্মার্তচুড়ামণি আযুত মধুসুদন স্মৃতিরতু” বিধবাবিবাহের 
অশাস্্রীয়তাপ্রতিপাদনপ্রয়াঁসে, যে পাঁচটি অদ্ভূত সিদ্ধান্ত 
প্রচারিত করিয়াছেন, তৎসমুদয় সংক্ষেপে সমালোচিত 
হইল । এই সিদ্ধীন্তগুলি তদীয় অপ্রতিম প্রতিবাদ গ্রন্থের 
সারাংশ । এই সারাংশের অমালোচনাঁয় লোঁচনসঞ্চার ও 
কিঞ্িৎ অভিনিবেশ নহকারে মনোনিবেশ করিলে, সকলে 
স্মাতিরত্ব মহাশয়ের ও তীহার পুজ্যপাঁদ ভুরছস্পতি- 
দ্বিতয়ের বুদ্ধি বিদ্ঞা+ ও ক্ষঘতাঁর সম্পুর্ণ পরিচয় পাইবেন, 
এবং তীহারাঁ, বিধবাবিবাহ্প্রতিবাদে প্ররুভত হইয়া, কত 
দূর ক্লৃতকাধ্য হইয়াছেন, তাহাঁও সবিশেষ অবগত হুইতে 
পারিবেন । এতদ্দেশীয় সমাজে একটি প্রনিদ্ধ প্রাচীন 
কথ। প্রচলিত আছে, “একটা ভাত টিপিলেই, হীাঁড়ীর 
অন্তর্কী সমস্ত ভাঁতের প্রক্কুত অবস্থা অবগত হইতে পারা 
যায়” । আমি স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের প্রতিবাদ গ্রন্থহীড়ীর 
পীঁচটা। ভাঁত টিপিয়া দেখাইলাম | সুরাহ, এ হাড়ীর অন্ত- 
রর্তী অবশিষ্ট ভাঁতসমুহের প্রকৃত অবস্থা প্রকৃতরূপে অব- 
গত হইতে আর বাঁকী থাকিবেক না। তৎুপরে, স্মৃতিরতু 
মহাঁশয় যে রথ! বাঁক্যব্যয় করিয়াছেন, তাহা সর্বাংশে 
উন্মত প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না । সুতরাঁৎ, 
নে বিষয়ের উত্তর লিখিবাঁর নিমিত, অনর্থক পরিশ্রম 
করিবার অণুমাত্র আবশ্বাকতা লক্ষিত হইতেছে না । 
কলিকাতাস্থ রাজকীয় নংস্কৃতবিষ্ভাঁলয়ে সর্ধপ্রধান- 
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পদপ্রতিষ্ঠিত সর্বশাক্ববিশীরদ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রতু, 
স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের পুস্তক পাঠান্তেঃ তীহাঁকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, মেই পত্রের প্রতিলিপি, নুযোগক্রমে, 
আমাদের হস্তগত হুয়। এঁ প্রতিলিপি, সর্বসাধারণের 
অবগতি জন্য, নিষ্বে প্রদর্শিত হইতেছে । তর্দর্শনে সকলে 
অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন, ম্যায়রত্ব মহাশয় 
স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের বুদ্ধি; বিস্ভা, বিবেচন? প্রস্তুতি বিষয়ে 
কিরূপ সাক্ষ্যপ্রদীন করিয়াছেন । 


শ্বীরামঃ 
শরণম্‌ | 


বেগ্কনাথ। 
১৫.শ জৈযেষ্ট, ১২৯২ । 


নমস্কীর্ধ্য শ্রীযুক্ত পশ্তিতবর মধুসুদন ম্মৃতিরতু মহাশয় 
সমীপেষু 


সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদম্‌ 


স্মৃতিরত্র যুহাশয়, গত কলা আপনার “বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ ”” পুস্তক 
পাইয়াছি। আমি এখানে আসিয়া অবধি কোন দিনই বাত্রিতে কোঁন 
কার্ধ্যই কবিনা, কিন্ত ওৎস্ুক্য বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে কল্য রান্ধি ৭টা 
হইতে ১১ট। পর্ষাস্ত মনোঁষোগের সহিত আঁপনাঁব পুস্তক খানি আদেযোপাস্ত 
পাঠ করিয়াছি । 

একবাৰ মাত্র পাঠ করিয়াই আমার যে সংস্কাব জন্ষিয়াছে, তাহ! 
আপনাকে জানান উচিত মনে হওয়াতে সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে । 
আপনি জামার একজন পরমাত্ীক্ন, আপনার শ্খ্যাতি ও নিন্দাতে আমাদিগের 
সন্তোষ ও কষ্ট আছে। অতএব আপনার গ্রস্থের যে যে অংশে দোষ দৃষ্ 
হইল ভাঁহ। দেখাইয়া দিধা সাবধান করিতেছি । এজন্য ক্রটি বা ধৃষ্টত। 
হইয়। থাকে ক্ষমা কবিবেন | 


৫৮ রত্বপরীক্ষা । 


আপনার গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে আপনি 
অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, অনেক গ্রস্থ দেখিয়াছেন, অনেক বুদ্ধিকৌশল 
প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং “বেহুদা পত্ডিত' গোঁচ অনেক শান্তর তুলিয়! 
নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে ক্রটি কবেন্‌ নাই। এবং আপাততঃ 
অধিকাংশ লোকেই মনে করিবেন যে স্মতিরভ্ব মহাশয় খব লিখিয়াছেন । 
কিন্ত আমার দঢ বিশাল, ধাহাদের কিছু মাত্র বিবেচনা করিবার ক্ষমতা 
আছে, খাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র শব্দশানত্রে ব্যৎ্পত্তি আছে বা ধাহাদের 
স্বৃতিশান্ত্র কিঞ্ৎ পরিমীণে পড়া আছে, তাহাঁব। সকলেই বলিবেন যে 
এ পুস্তকখ(নি আপনার উপধুপ্ত হয় নাই, ইহাতে আপনার বন্মাীন, গৌরব, 
ও পদেব হানি ভিন্ন উন্নতিব সম্ভাবনা নাই । 

আপনি এত দিন, বিশেষতঃ এই পুস্তক খানি বচনা কবিবাব জন্য 
ল্মতিশ!জ্ সমুদাঁষ আঁলোঁচন1 কবিয়াও যে কি রূপে দিদ্ধাস্ত কবিয়। বমিলেন 
যে বিধবাঁনিবাহ আদৌ শান্্রবিহিতই নভে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম 
না। «ই পিদ্ধ!ভুটী রক্ষা) করিবাঁক জন্য যে কত মুনিবচনের কতপ্রকাঁর 
নুতন নূতন আর্থ কবিষা অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহ! আমরা দেখাইয়। 
দিব কি, আপনিই একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি। আমবা অজ্ঞ 
্যক্তিকে তত দোষ দিই না। কিন্তু জানিয়] শুনিয়া জিগীষাঁপরবশ 
হইয়।, ধার গ্রকুত শাস্ত্রার্ গোপন কবিয়। সাধারণকে বঞ্চনা করিতে 
গ্রবৃস্ত হন, তাহাদিগকে আমরা মনেব সহিত দ্বণা করি, বঞ্চক ও অধার্িক 
বলিয়া থাকি । আপনি অনেক স্মতিনিবন্ধ দেখিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়। 
বলুন দেখি, কোন নিবন্ধকার এরূপ সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ 
অ"দেৌ শাক্সসিদই নহে 1 আপনি “য নিবন্ধকরকে একবার প্রামাণিক 
রূপে গণ্য কবিয়াছেন আবাব নিজের মতেন সহিত তাহার মতের বিরোধ 
ভইলে সেই নিবন্ধকারকেই অগ্রাহ্া কবিয়াছেন ; যেমন নীলকণ্ঠ। 

“পতিবন্তো বিধীয়তে” এই বচনটী নিযোগপর বলিয়া এক ভয়ানক 
অপদিদ্ধান্ত ও শব্বশান্ত্রে নিজের অনভিজ্ঞত| প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন। 
শককারের। নিয়োগের প্রতি ক্ষেত্রীর অপুতভ্রতাই একমাত্র কারণ বলিয়া- 
ছেন। - এক্ষণে আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদেশস্থ স্বামীর সংবাদ না 
পাইলেও সপুক্রা শ্রীরও নিয়োগ চলিবে, এবং (আপনি যেরূপ বলিয়াছেন ) 
এক পুজ্র পুত্রই নহে, অতএব দ্বিতীয় পুভ্রোৎ্পন্তি পর্য্যস্ত নিয়োগকার্য্য 
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চলিবে। আঁবার আপনার মত অপর কোন ক্যার্ত হয়ত বলিবেন “ এইব্যাঃ 
বহব€-পুত্রাঃ” এই বচন অন্থপারে বহু পুজ্র পাইবার জন্য যাবজ্জীবন নিয়ৌগ 
চলিবে। যাহা হউক, বিধবাঁবিবাহ ত্বণিত ব্যাপার বলিয় তাহার অশাল্ীয়তা 
প্রমাণ করিতে গিয়া অতীব পবিত্র, সাধুজনসমাদূত নিয়োগব্যব্ধ! প্রচার 
করিয়া, জগতের, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের আপনি বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন বিগ্চাঁসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র বিধবার উপকাঁব, 
আপনার ব্যবস্থাঁতে সধবা, বিধবা, ও কনিষ্ঠ ভাতা প্রভৃতি অনেকেরই 
উপকার আছে দেখিতেছি। বিশেষত?, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে ঘরের 
কুলবধূকে অন্তের গৃহে পাঁঠাইরা দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নছে ও 
ঘরের বৌ ঘনে থাকিবে, দেবরের উপকার হইবে, অথচ জোষ্ঠ ভ্রান্ার 
পিওর সংস্থান হইবে। ইহারই নাম “গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকে; পিতুলোকের 
তপতি”? | সুতরাং আপনার সিঙ্ধীস্ত অপসিদ্ধান্ত হইলেও অনেকে, বিশেষতঃ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার। উহ। সাদরে শ্রহণ করিবেন। আপনি নিজে একজন কনিষ্ঠ 
ভাতা বলিয়াই বোধ হয় পবশববচনের এই স্থুক্ম অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 
“পতিরন্যো বিধীয়তে” এই স্থলে পতিশব্দে “পতিস্থানীয় সম্ভানোহ- 
পাদক”? ইহা শীকার করিতে হইবে লিখিয়াছেন। কেন স্ীকাব করি 
হইবে? আপনার গরজে শ্বীকার করিতে হয় দতঙ্ কথ।, শব্দশাপ্রান্ুদারে 
কখনই হইতে পারে না। পছ্িশব্দে সম্তানোত্পাদক এরূপ অর্থ কোন গ্রন্থৃকন 
কখনই করেন নাই। আপনার আমলে পতিশব্দের একটী অর্থ বাড়িল, 
ইচ্াঁও মন্দ নহে । আচ্ছা, পতিশব্দেব এইরূপ অভতপ্র্র্ধ অর্থ কবিবাঁর পুঝে 
আপনার কি একব1র ভাবিয়া দেখ। উচিত ছিল না ষে অন্ত, অপর গুভৃতি 
শব্ধ বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্যজাতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তির সত্। বুঝায়, তেমন 
'অন্য পণ্ডিত”, অপর ছাত্র” বলিলে এক জন পণ্ডিত ও এক জন ছাল আছে, 
ত্ভিন্ন আর এক জন পণ্ডিত ও আর এক জন ছাজ বুঝায়, সেরূপ “ল্য? 
পৃতিঃ” বলিলে দ্বিতীয় পতি বুঝায় । পুর্ব পতিশব্দে যেরূপ অর্গ বঝাইয়[ছিল, 
তদপেক্ষা 'পতিস্থানীয় সন্তানোৎ্পাদক' রূপ স্বত্ত্ব অর্থ বুঝাইলে “অন্ত” পদ্দটী 
বখনই বিশেষণরূপে সঙ্গত হইতে পারে না। আচ্ছা, আপনি েন ল্মার্ত । 
আপনার পুস্তকপংশোধক নৈয়ায়িক মহাশয়ের এ বিষয়ে কিরূপে সম্মতি 
দিলেন? যদি পরাশরবচনটী দ্বিতীয়নিয়োগবিধায়ক বলিয়া, দ্বিতীয় 
সম্তবনোতৎ্পাদক জ্র্থ করেন তবে আমি নিরস্ত হইলাম। আচ্ছা স্থৃতিরত 
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মহাশয়, জিজ্ঞাস। করি পতিশব্দে সন্তানোৎ্পাদক, উঢ়! শব্দে বাগদা, পুন- 
রুদধাহ ও পুনঃসংক্কার শব্দে নিয়োগধন্ম ইত্যাদি নান যুনিবচনের ও নিবদ্ধ- 
কারদিগের সহজ সন্দর্ভের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টপূর্ব, স্বকপোল- 
কল্িত অর্থ করিয়া কেন মুনি ও নিবদ্ধকারদিগের অবমীননা করিলেন? 
আপনিই বা কেন উপহাঁপাস্পদ হইলেন? পরাঁশরবচন নিয়োগপর হইলেও ত 
আপনি কলিষুগে নিয়োগ প্রচলিত করিবেন না, পরিশেষে আপনাকে 
মাধবাচার্য্যের শরণাগত হইরা চলিতেই হইয়াছে, যে, 'এ বচনটী ঘুগাস্তর- 
বিষয়” | যদি তাহাই হইল, তবে পরাশরের বচনটী বিবাহপর হইলেই বা ক্ষতি 
কি ছিল, কলিষুগবিষয় ত হইল না। স্ভুতরাং আমর অবন্ত বলিব আপনার 
পরাশরের বচনটী নিয়োগপর প্রতিপন্ন করিতে যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহা পওশ্রম 
মাত্র, তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই। কেবল কতকগুলি অপসিদ্ধাস্ত প্রকাশ 
করিয়া নিজের পাঙডিত্যের প্রতি লোকের সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়। হইয়াছে । 
এীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধব1 বিবাহ' পুস্তক ২০ ব্সরের অধিক 
কাল হইল প্রচারিত হইয়াছে; আপনিও ১৫১৬ বৎসরের অধিক কাল হইল 
্মৃতিশান্তরের আলোচনা করিতেছেন। এত কাঁল কোন উচ্চবাচ্চা না করিয়া 
এক্ষণে হঠাৎ আপনার এরুপ খড্গহস্ত হইবাঁর কারণ কি বুঝিলাম না । যদি 
ব্রজবিলাসে”র প্রদর্শিত বিদ্যারত্ব মহাশয়ের ব্যবস্থার প্রতি দোবারোপ উদ্ধারার্থ 
আপনি এ উদ্যম করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল কেবল সেই 
বিষয়টী লইয়াই থাকা, অন্য হালাৎ পালাৎ বকিয় “মুরারেন্তু তীয়ঃ পন্থা 
গোচ নিয়োগধন্্ব প্রচার করিবার কোন আবগ্ঠক ছিল না । উহ] প্রতিপাদন 
করিতে গি। প্রকারাস্তরে বল। হইয়াছে যে বিগ্যারত মহাশয়ের মত ভূল, কেন 
না, বিদ্যার মহাশয় পরাশরবচনটী বাগ্দতাবিষয় বলেন; আর আপনি এ 
বচনটী নিয়োগপর বলিলেন। বাগদান ও নিয়োগের যেব্রন্মণ শুদ্র তফাত তাহ। 
বোধ হয় কাহারই অবিদ্দিত নাই। 
ব্রজবিলাসে “ভাইপোন্ত” কৃত প্রশ্ন কয়েকটীর যে আপনি উত্তর দিয়াছেন 
তাঁহাও ভাল সঙ্গত হইতেছে ন1। আপনি প্রথম প্রশ্নের উত্তর স্থলে (৮৯ পৃষ্ঠাতে) 
লিখিয়াছেন “অন্তজাতীয় পাত্রে বিবাহিত! কন্ঠাকে অন্ত পাত্রে বিবাহ দিবাঁর 
বিধি থাকিলে অন্যজাতীয় কর্তৃক বিবাহিতা! জ্ীকে মাতৃন্তায় ভরণ পোঁষণ 
করিবে ইহা বলিবার কোন তাঁৎ্পর্ধ্য থাকে নী), কেন থাকে না তাহা 
আমর] বুঝিলাম না। এক বচনে বিধান করিতেছে যে যদি অন্যজাতীয় পাতে 
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কন্ঠ অর্পিত হইয়া! থাকে তাহা! হইলে পিতার কর্তব্য অপর পাত্রে বিবাহ 
দেওয়া; অপর বচনে বলিতেছে যে পাত্র অস্তজাতীয় হইলে তাহার কর্তব্য 
বিবাহিত। ভ্রীকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করা । এক বচনে পিতার, ও আর এক 
বচনে পাত্রের কর্তব্য বিধান করিল তাহাতে দোষ কি হইল? পিতা আপনার 
কর্তব্যপরাম্মুখ হইয়! যদ কন্ঠার আর বিবাহ না দেন বা কন্তা আর বিবাহ না 
করে তবে পাত্রকে এ বিবাহিত কন্তাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, এই 
উভয় বচনের মন্ম ত আমাদের সহজ বৃদ্ধিতে বোঁধ হয় । 

অপর প্রশ্জে “ভাইপোস্য” দেখাইয়াছেন যে অঙ্জুন নাগরাঁজের কন্তাকে 
দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। আপনি (৯২ পৃষ্ঠায়) উত্তর দিয়াছেন যে খিবাহ 
নহে, নিয়োগ, যে হেতু শেষে লেখা আছে “এবমেষ সমুৎ্পন্নঃ পরক্ষেত্রে 
ইঞ্জজুনাত্মজঃ।” এই অংশে পরক্ষেত্রে শব্দের উল্লেখ আহ্ছে। আঁচ্ছ! স্মৃতির 
মহাশয় একটা “পরক্ষেত্রে” শব্দ দেখিয়াই কি আপনি অন্তান্স শব্ষের প্রতি 
দষ্টিনিক্ষেপ করিতে এককালে ভুলিলেন ? এ ত মীমাংঘকের উচিত নহে) 
দেখুন দেখি “এঁরাবতেন স। দত্ত”, “ভার্ধ্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ? “অর্জুনস্ত 
আত্মজঃ?” “অজ্জ্বনাম্মজঃ' এই সকল শন্দর্ভ গুলি বিবাহ্প্রতিপাদক আছে কি 
ন।? একটী পরক্ষেত্রে” শব্দের বলে বিবাহগ্রতিপাদক স্পষ্ট সন্দর্ভগুলি ত্যাগ 
করাযায় কি না ? আপনিই একবার ভাবিয়। দেখুন দেখি মীম1ংস। দর্শনে আছে 
কি ন1 যে “শ্রুতি সর্বাপেক্ষা বলবতী”” তবে “এরাঁবতেন স। দ।” “ভার্ষযার্থং 
তাঞ্চ জগ্রাহ"” এই দুইটা শ্রুতির বিরুদ্ধে 'পরক্ষেত্র' শব্ববোধ্য লিঙ্গকে কিরূপে : 
বলবান করিলেন? “এবমেষ পমু্পন্্রোইপরক্ষেত্রেইজ্জুনাস্মজঃ", এইরূপ পাঠ 
ইইলেও ত হইতে পারে । যদি আপনার লিখিত পাঠই প্রকৃত হয় তথাপি 
এরূপ অর্থ ত অনায়ানে হইতে পারে, এবং এরূপ অর্থাৎ নাগরাজের বিধবা! 
কন্ঠার রীতিমত ভার্ধ্য৫ঘ দান প্রতিগ্রহক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে পরক্ষেত্রে ত 
(এক্ষণে এইরূপে স্বক্ষেত্র হওয়ায়) ইরাঁবান্‌ ইন্দ্রের আম্মজ রূপে সমুত্পন্ন 
হইলেন। আপনি স্মার্ভপ্রধান, আপনাকে ম্থৃতির একটী কথা জিজ্ঞাসা করি । 
নাগরাজের সহিত অজ্ঞুনের কি সম্পর্ক যে নাগণাজ অজ্জুনক্ষে নিজ কন্তার 
নিয়োগে নিযুক্ত করিলেন? যাকে ত|কে নিয়োগে নিযুক্ত কর! যাঁয় নাকি? 
(দ্বামুস্তা'য়ণ ভিন্ন স্থলে ) নিয়োগোত্পাদিত পুত্র ত ক্ষেত্ীরই পুভ্র হইয়। থাকে 
আমরা জানি, তবে ইরাবাণ অর্জুনের পুর হইল কেন? এ সকল কি 
একবারও ভাবিয়া দখেন নাই ? 
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দ্বিতীয় প্রশ্নে “ভাইপোস্ঠ” লিখিয়াছেন দান ও গ্রহণ ঘটিত বিবাছের 
লক্ষণ হইতে পারে না! যেহ্তে গান্ধবর্ব রাক্ষদ ও পৈশাচ বিবাহে দান ও 
গ্রহণের কোঁন সম্পর্কই নাই। এত্রদুত্তরে আপনি বলিয়াছেন (৯৫ পৃষ্ঠা) 
না! সকল বিবাহে দান ও গ্রহণের আবম্তকতা আছে। এই জন্ত নারদের 
বচন তুলিয়া খুব ধূমধাম কথিয়াছেন। কিন্তু আপনার একবার ভাবা উচিত 
ছিল যে যাহাদের গান্ধবর্ষ, বাক্ষস বাঁ পৈশাচ বিণাহ হইয়া গিয়াছে তাহাদের 
এ এঁ বিবাে দান পরিগ্রহ ইইয়[ছিল কিনা? শকুম্তলাকে কে কবে দান 
করিয়াছিল? ক্সিণীকে কে কবে দান কনিয়াছিল? কন্ঠাৰ কর্তৃপক্ষকে 
যুদ্ধে পবাস্ত করিয়া! বলপর্ধক কন্যার হরণেক নাম বাক্ষল বিবাহ; ছলপূর্র্বক 
কন্ঠাহরণের নীম পেশাচ বিবাহ । এই ছুই বিবাহে কি কন্তাকর্তীর সহি 
বরের দেখা শুনাব সম্ভব আছে যে তিনি দান করিবেন। তবে যদি 
“বাবা গঙ্গ। বল না, কাজে কাজেই" গে কন্তা ভবণ কবিরা লইয়া যাইতে 
দেখিয়া মনে মনে অমনি দান করিয়া বসে সে প্রত কথা । এই জন্তই 
বলিয়। থাকে যে পণ্ডিতগণ বিষয়নুর্খ । 

তৃতীয় প্রশ্নে "ভাইপোস্ত” বলিষাছেন পবাশরের বচনটী বাগ্দতা বিষয়ক 
হইলে তৎ্সমানার্থক নাবদবচনের সহিত বিবাদ হয। তছুত্রে (৯৭ পৃষ্ঠায়) 
আপনি বলিরাছেন নারদবচণ্ম নিয়োগধন্মবিধায়ক বলিতে হইবে। আ'চ্ছ 
যেন তাহাই বলিলাম তাহ! হইলেও ত পরাশরবচন বাগদাঁনবিষয়ক হইলে 
বিবোধি সেইরূপই রঞ্চিল সিদ্ধান্ত কই হইল? এজন্য যর্দ পরাঁশরব্চন 
বাগ্দানাবিষয়ক নয় বলেন তাহা হইলেও ত বিদ্যার মহাশিয়েব পরাজয় 
হইল, “ভাইপোস্সোব”ই জয় হইল, এটী কি এক বার ও ভাবেন নাই ? 

চতুর্থ প্রশ্মে ভাইপোশ্ত? আপত্তি করিয়াছেন যে ধখন বিদেশগমন প্রভৃতি 
পাচটী স্থল মাত্র ধরিরা পরাশব বাগ্দত্ত। কন্াপক্ষে বিবাহের বিধি দিয়াছেন, 
তখন তস্ভিন্ন স্থলে কিরূপে বাগ্দভার বিবাহ হইতে পারে? এ আপাতত 
খগ্ডনার্থে আপনি ভট্টোজী দীক্ষিতের আশ্রয় লইয়। বলিয়াছেন (১০, পুষ্ঠ। ) 
“ক্লীবে চঙগ এই “চ৮ কাব দ্বারা অন্তজাতীয় প্রভৃতি পরিগৃহীত হইবে। 
স্বৃতিরত্রমহাশয়, গছ্ডলিকাপ্রবাহের স্থায় ভ্টোজী দীক্ষিত বলিয়াছেন ত 
আপনিও এঁ কথা বলিয়া বসিলেন ; কিন্ত ওটা সঙ্গত কি ন1 তাহ) একবার 
ভাবিয়। দেখা উচিত ছিল; চকারে অন্তান্ কতকগুলির সমুচ্চয় করিলে 
'পিঞ্ষস্চ আপৎস্র” এই “পঞ্চ” শবটী কি রূপে সঙ্গত হইবে? আপনি এই 
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দোষটী উদ্ধার করিবার জন্য যে চেই। করিয়াছেন তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে 
পারেন নাই । দ্রায়ভাগের “ষট্সজ্খ্য। ন বিবক্ষিতা”'র সহিত এ স্থলে “পঞ্চস্থূ” 
শব্দের যে অনেক প্রভেদ আছে তাহা প্রণিধান করেন নাঁই। জীমৃতবাহন 
ষড়বিধ পরিচয় দিবার স্থলে “দর্তর্ণ” এই চকার দ্বার অন্তান্তব্ধি জ্রীধনের 
সমুচ্চয় করেন নাই, যেহেতু তাহ করিতে গেলে “বড়বিধ'' শব্দটী ভসঙ্ষত 
হইয়। যাইবে । এই মাত্র বলিয়াছেন যে যখন অন্ঞান্ত বচনে আরও অনেক 
প্রকার ক্ীধন আছে লিখিত আঁছে তখন “যড়বিধং জ্রীধনং ম্মৃতং”, এই বাকা 
দার) অধ্যগ্র্যাদিধনে ভ্রীধনত্ব মাত্রের বিধান, ভ্তরীধনে ষড়ব্ধিত্বেব বিধান নহে, 
ষড়বিধত্র অবিবক্ষিত। পরাশরবচনের িঞ্চন্তু''র পরিচন্ন স্থলে আপনি 
চকার দ্বারা পঁচের অধিক বিষয়ের সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন স্ৃতরাঁৎ 
তাঁহা কোনও মতেই হইতে পারে না? অতএব আমরা অবশ্তই বলিব যে 
আপনার ভটোঁজী দীক্ষিতের আশ্রয় লওয়| বৃথা হইয়াছে । জীমূতবাহনের 
অভিপ্রায় সুন্দর রূপে হদয়ঙ্গম কবিতে পারেন নাই। 

পঞ্চম প্রশ্নে 'ভাইপোন্ত” বলিয়াছেন যে বিদ্যারত্র মহাশয় সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে কাশ্তপবচনে যে সকল জ্রীর ব্বাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই 
সকল ভ্রীর উক্ত পঞ্চবিধ আপদে পরাশর বিবাহের বিধান দিয়াছেন। এই 
যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহ! হইলে প্রকারান্তরে বিস্যারত্ব মহাশয় বিধবাবিবাহের 
শাস্্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে হেতু কাশ্তপব্চনে বাগ্দত্তার স্তায় 
রীতিমত বিবাহিতারও উল্লেখ আছে। বিদ্যারত্ু মহাশয় পূর্বাপর ন1 ভাবিয়া 
এই যে একটী অদঙ্গত কথ। বলিয়া বসিয়াছিলেন তজ্জন্তই ““ভাইপৌঁস্ত” 
তাহাকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তত করিয়া তুলিয়াছেন। আপনি বিদ্যারত্ব 
মহাশয়ের স্ববচোঁব্যাধাত উদ্ধার করিতে যে চষ্টা করিয়াছেন (১০৭পৃষ্ঠা ) 
তাহাঁও বিফল হইয়াছে ?--কাশ্তপবচনে সাঁভটী কন্তার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে 
চাঁরি পঁ'চটা যদি বাদ দেওয়া হয় তবে কাশ্তপত্চনোক্তি নিষেধের প্রতি- 
প্রসব এই কথাঁটী কতদূব সত হয় বলুন দেখি। তদপেক্ষা অমনি বলিলেই 
ত হইত যে পরাশরনচন বাগ্দত্তার বিবাহবিধায়ক ; তাহাতে আর কোনও 
কথাই গাকিত না। “ভাইপোন্য* তামা! করির়। যাহাঁই বলুন বিদ্যাঁরত্ব 
মহাশয়ের ষে ব্ধবাবিবাহ অনভিম্ত তাহ! আমরা বিলক্ষণ জানি । কিন্ত 
তিনি যেরূপ অসাবধান হইয়া পরাশরবচণের বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন 
ভাহাতে তাহার বিধবাবিবাহ শান্ত্রীয় বল হইয়া! পড়িয়াছে। ইহার উত্তর 
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আপনি কি দিবেন? বিছ্বারত্ধ মহাশয়ের উক্তি পূর্বাপরবিরুদ্ধ হয় বলিষ 
আপনি, তাঁহার টীক। কবিকে যত্র করিয়াছেন । কিন্তু "বাদী ভদ্রং ন পষ্ঠতি”” 
'ভাইপোস্থা' তাহা শুনিবেন কেন? বিগ্যারত্ু মহাশয়ের বাক্য ত বেদ নহে 
বা কিছ্যারত্ব মহাশয়ও ত মন্ নহেন্‌, যে তাহার অসামাল পরিষ্কার করিতে 
ধাঁয়েৎ কিনা 'ড়টা, গোচ যা ইচ্ছা তাই তাহার বাক্যের অর্থ করিতে 
হইবে । 

আপনাক অন্ুবোধে (১০৮ পৃষ্ঠা) বাধ্য হইয়া আমর! বলিতেছি স্মৃতির 
মহাশয়, নিবিই চিত্তে বিচাঁর কবিয়! দেখিয়াছি আপনার, পীচটী প্রশ্নেরই 
উত্তব হয নাই । 

অমি ক্রমশঃ অধিক দূৰ আদিয়া পড়িশাম; একটা কথা বলিয়াই এই 
স্থানে নিবুন্ত হই, আপনি পুস্তক খানি মুদ্রিহ কবিয়া ভাল করেন নাই; 
দেশী পগ্িতদিগকে পুনবাষধ “ভইপোস্ত” দ্বারা অপদস্থ হইতে হইবে! 
“ভাইপোস্ত”র দ্বি্ণ অহঙ্কার বুদ্ধি হইবে এজন্ত বড়ই দুঃখিত ও চিত্তিত 
হইলাম ইন্ভি 


আপনার আত্মীয় 
আীমহেশচন্দ্র শর্ম। 
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উপবংহাঁর । 


কলিকাতীস্থ রাজকীয় সতক্কৃতবিগ্ভালয়ে, স্ঘৃতিশাস্তের 
অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত জ্রীযুত মধুস্ুদন স্মৃতিরত্ব, সর্ববপ্রধান 
সমাজ নবদ্বীপের সব্বপ্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত ভূবনমোহন 
বিদ্যারত্* বিল্পু্ষরিণীনিবাঁনী প্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক 
জীযুত প্রনন্নচক্দ্র ন্যায়রততব+ এই তিন মহামহোপাধ্যায় 
মহাপুরুষ, বিধবাবিবাহের জশীস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত 
হইয়া, যে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! 
আংশিক সমালোচিত হইল । এই আংশিক সমালোচনা 
দ্বারা, স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, উল্লিখিত অধ্যাঁপকমহোঁদয়- 
্রয় স্মৃতিশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজু | ইহারা; কোন সাহসে বা 
কোন বিবেচনীয়ঃ বিধবাঁবিবাছের অশীক্ত্রীয়তাপ্রতিপাঁদনে 
প্ররত্ত হুইয়াছিলেন, প্রতীতিশৌচর হওয়া নহজ নহে। 
বোধ হয়, স্মৃতিরত্ব মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, “আমি 
ভূতপুর্বব প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের 
গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছি £ বাল্যকাল অবধি সাঁতিশয় 
যত্ব ও নিরতিশয় পরিশ্রম সহকারে, তিথিতত্ত্ব প্রভৃতির 
অনুশীলন করিয়াছি; মুলাজোড় সংস্কৃতবিদ্যাঁলয়ে, 
স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছি ঃ তৎপরেঃ 
কলিকাঁতীস্থ রাজকীয় সংক্কতব্দ্যালয়ে, স্মৃতিশাস্ত্বের 
অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাৎ, আমি অদ্ধিতীয় 
স্মীর্ত। স্মৃতিশীস্্র বিষয়ে, আমি যাহা বলিব অথবা লিখিব, 
মে বিষয়ে সন্দেহ বা আপত্তি করে, কাহার সাধ্য | তাঁহার 
৯১ 


৬৬ রতুপরীক্ষা । 


উপর আবার, এ দেশের সর্ধপ্রধান সমাজ নবদীপের সর্ধ- 
প্রধান নৈয়ায়িক জ্ীয়ুত ভুবনমোহন বিদ্যারতু, এবং বিলু- 
পু্রিণীনিবানী প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ব, 
এই ছুই দিপ্থিজয়ী ভুরহস্পতি, সবিশেষ যত্বু সহকারে, 
মদীয় প্রতিবাদগ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন ও সংশোধন 
করিয়াছেন + ইহ! অবগত হইলে, সকলে চমকিয়৷ উঠিবেক, 
এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া, 
আঁমাঁর মীমাংসা শিরোধাধ্য করিয়া লইবেক?? | 

কিন্তু, ইদানীং অনেকেই অবগত হইয়াছেন, বিদ্যারত 
মহাশয় ও ন্যায়রভু মহাশয়, এই উভয় ভূৰৃহুস্পতি স্মাতি- 
শীস্ত্ বিষয়ে বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন । স্মৃতিরত্ব মহাশয় লিখিয়া- 
ছেন, “ম্যায়শাস্ত্বের নাম তর্কশাস্ত্র। খেস্তর্কেণানুসন্ধত্তে 
স ধর্মৎ বেদ নেতরঃ” তর্কব্যতীত স্মৃতির এবং অন্ধ কোঁন 
শাস্ত্রের মীমাংসা কখনই হইতে পাঁরে না) এ কাঁরণ নৈয়া- 
ফ্িকগণ চিরকালই প্রধান (১)।” বিচ্ভারত মহাশয় ও ম্যায়- 
রত মহাশয় ম্মৃতিশীন্দ্রের মীমাঁলায় কত দর নিপুণ? যশোহর 
ধর্মরক্ষিণী নভাঁয়, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ; তৎপরে, 
তাহারা, স্মৃতিরতুমহাশয়প্রণীত বিধবাঁবিবাহ্প্রতিপাঁদ গ্রন্থের 
আগ্গোপান্ত সংশোধন দ্বারা, স্ব স্ব স্মৃতিবিচ্ভার সর্ধবা্গতুন্দর 
পরিচয়প্রদান করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ের মীমাংসাশিক্তি 
দুরে থাঁকুক, ইহাদের লাঁমাহ্যরূপ বোধশক্তি বাঁ সামান্যরূপ 
বিবেকশক্তি আছে, এরূপ প্রতীতি হুওয়। হুর্ঘট | 

প্রেস্থলে, ইহাঁও স্পঙ্চীক্ষরে নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, 
ইহাদের শীস্্রজ্ঞান যেমন প্রবল, ধর্শজ্ঞান তদপেক্ষা» 


€১) বিধ্বাবিবাছ পতি গাঁদ, € পৃষ্ঠা। 


অস্টম পরিচ্ছেদ । ৬৭ 


অনেক অংশে অধিক প্রবল । ইহার! ধর্শের জন্য, প্রীণাস্ত 
পর্য্যন্ত শ্বীকাঁর করিতে পরাত্বুখ নহেন। তবে, অর্থের 
প্রলোভন প্রদর্শিত হইলে, নিতান্ত অসাঁমাঁল হইয়৷ পড়ে, 
এই মাত্র বিশেষ। কিন্তু, নিবিষ্ট চিরে বিশিষটরূপ বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে, অর্থগ্রলোতিনস্থলে, অধ্যাঁপকমছেদয়- 
দিগকে, কোনও অংশে? দোষী বলিতে পারা যায় নাঃ 
কারণ, শীক্রকারের! নিদ্ধান্ত করিয়। রাখিয়াছেন, 
অথত্য পুরুযো দাঃ | 
মছুব পয়সার গোলাম । 

বিষয়ী লোকে, শীক্কাঁরদিশের এই সিদ্ধান্ত অনুলারে না 
চলিলে, তাঁহাদিশকে সবিশেষ দোঁষধ দিতে পার! যায় না 
কারণ, তাহার শাস্ত্রজ্ঞানে বর্জিত। কিন্তু, যাহার! সমস্ত 
জীবনকাঁল কেবল শাশ্রীনুশীলনে অতিবাঁছিত করিতেছেন, 
তাঁহার! পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য অমান্য করিলে, শীঁজ্রকীর- 
দিগের অবমানন। কর হয়; নিরবচ্ছিন্ন এই বিবেচনায়, 
তীঁহাঁরা এ অগুল্য সিদ্ধান্তবাঁক্যের অনুনরণে, অর্ববান্তঃকরণে, 
যত্ুবান্‌ হইয়া থাকেন | তদ্দ্রপ যত্বুবান্‌ না হইলে, ভীহা- 
দিগকে ধর্শদ্বারে পতিত হইতে হয়, এবং তীহার যাবজ্জীবন 
যে শীস্্রানুশীলন করেন, তাহাঁও সর্বতোভাবে বিফল হয় । 

নবদ্বীপ জিলাঁর অন্তঃপাতী বড় মুড়াগাছা। গ্রামে, 
বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী এক প্রসিদ্ধ গৌপপরিবার আছেন 1 
এই গৌঁপপরিবারের প্রধান শ্রীযুত বাৰু দ্বারকানাথ ঘোঁষ, 
গত মাঁধমাঁসে, মহাঁসমারোছে+ স্বীয় পিতার আন্তশ্রাদ্ধ 
করিয়াছিলেন । জ্ীযুত ভুবনমোহন বিষ্ভারতু, শ্রীযুত প্রসন্ন- 
চন্দ্র ন্যায়রতুঃ শ্ীযুত মধুন্ুদন স্মৃতিরত্বু প্রভৃতি পুণ্যশীল 


৬৮ রত্বপরীক্ষা । 


অধ্যাপক মছোঁদয়ের, অর্থপ্রলোভনের আজ্ঞান্থবর্তী হইয়া, 
শীদ্ধানভায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন ; এবং বিদায় গ্রহণ 
ও আঁনুষরিক অন্যান্য ক্রিয়াসম্পাদন দ্বারা গোঁপকুলের 
উদ্ধার করিয়াছেন । ফাহাদের বিশিষরপ বুদ্ধি ও উচিতা- 
নুচিতবিবেচনাশক্তি আছে, তীহারা শ্রীযুত ভুবনমোঁহন 
বিচ্ভারত্ু, প্রনন্নচন্দ্র ন্যায়রত্বু, মধুসুদন স্মৃতি্ত্ব প্রভৃতি 
মামনীয়, উদাঁরচরিত অধ্যাপক মহোদয়দিশখের ঈদৃশ 
অদৃষ্টচর ও অশ্রতপুর্ব সদাশয়তা, অমায়িকতাঁ, দয়া- 
শীলতা, ধন্মপরায়ণত' প্রভৃতি প্রশংসনীয় নদৃগুণপরম্পরার 
অনংশয়়িত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন 
হইয়াছেন, এবং অধ্যাপক মছোদয়দিশকে, মুক্ত কণ্ঠে, 
অবিশ্রীস্ত সাধুবাঁদপ্রদান করিতেছেন। কিন্ত, খাঁহাদের 
বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অপ্প, তাহার! 
এর বিষয়ে নাতিশয় অসন্তোষ প্রদর্শন ও উন্নতচিত্ত অধ্যাপক 
মছোদয়দিগের নিরতিশয় দোষকীর্তন করিতেছেন । 

কেহ কেহ কহিতেছেন, না পড়িয়া, না শুনিয়া, স্মৃতি- 
প্রভৃতিসর্ধশীস্ত্রপারদর্শী, সুতরৎ অলৌকিকক্ষমতাঁশীলী, 
শ্বীযুত ভুবনমোহন বিষ্ারত্ব, জ্ীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহোঁদয়েরা, অর্থপ্রলৌভনের 
আজ্ঞান্থবর্তী হইয়া, গোঁপতবনে পাঁদার্পণ পুর্ববক, শ্রাদ্ধ- 
সভায় অধিষ্ঠান ও প্রতিগ্রহাদি অপরাপর আনুষজিক 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য তীহাদিগকে, 
কোনও অংশে, দোষ দিতে পাঁরা যাঁয় না । নৈয়াঁয়িক 
মহোদয়ের, অলৌকিকরুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে, শীস্ত্রপারাঁবার 
ও সদীচারমহোঁদধির মন্থন করিয়1, | 


অষ্টম পরিচ্ছেদ | ৬৯ 


অন্মাকীনাং নৈয়াকুনামর্থনি তাৎপর্য্যৎ শব্দনি কোশ্চি্ত]। 
আমরা নৈয়ায়িক, অর্থ পাইলেই চরিতার্থ হই, শব্ধ অর্থাৎ লোকনিন্নার 
ভয় রাখি ন1। 


এই অযতময় সাঁরোদ্ধার করিয়াছেন । ইহা অবগত হইয়াঁও, 
ধাঁহারা তীহাঁদের দোঁষকীর্ভন করিবেন, তাহাদের ইহ- 
কাঁলও নাই, পরকাঁলও নাই । তবে, এ স্থলে, ইহাঁও 
নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, স্মার্ত প্রভৃতি যে সকল অধ্যাঁপক- 
চুড়ামণি, শ্রীঘুত ভুবনমোহন বিষ্ভাঁরত্ব, প্রসন্নচক্দ্র 
হ্যায়রত্ব প্রভৃতি পুণ্যশীল, উন্নতচিত্ত নৈয়ায়িক মহোঁদয়- 
দিগের আদেশ ও উপদেশের বশীভূত হইয়া, তাহাদের 
অন্থশীমী হুইয়াছেন, তীহারা সর্বাৎশে লম্ুর্ণ দোষী, সে 
বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই । ভীহীর! নৈয়ায়িক নেন 2 
নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ছিতার্থেউ, পুর্বেবোক্ত অগ্নতময়ী ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হুইয়াঁছে । তবে, তন্মধ্যে ফীঁহারা, হ্যায়শাস্ত্েরও 
থোঁড়া বহুত আলোচনা করিয়াছি বলিয়া, দাঁবী করিবেন, 
এবং মেই দাবী, অসংশয়িত প্রমাণপরম্পর। দ্বারা, প্ররুত 
বলিয় প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, শীঁহাদিগকে রেহাই 
দেওয়া! যাইতে পারে । 

এই সর্বাংশে প্রশংসনীয় চিরস্মরণীয় বিষয়ে, যাহার 
যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিবেচনা, তিনি তদন্থুরূপ ফয়তা 
দিতেছেন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে ষে ফয়তা প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহাও, আবশ্যক বোধে, উদ্ধৃত হইতেছে । 


“নদীয়া-_মুড়াগাছা | 


নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুড়াঁথাছা নামক গ্রামে তিনকড়ি 
ঘোষের জীবনের সহিত যে নবদীপস্থ পণ্ডডিতাভিগান শ্রথিত ছিল, 


৭৪ রতুপরীক্ষ। | 


তাহা জানিতাম ন।। ১৬ই মাঘ তিনকড়ি ঘোষের আন্শ্াছে 
উহাদিগের জগঘ্যাপী অভিমান প্রায় €০০* হাজার টাকা পণে 
বিক্রীত হইয়। উক্ত ঘোষকে ন্বগন্থ করিয়াছে । 


যে যে পত্তিতগণ গোপবাটী উপস্থিত ছিলেন । 
নবদ্বীপ । 


ভুবনমোহন বিগ্ঠারত্ব, মধুস্তদন স্মতিরভ্ন, মথুরানাঁথ পদ্রত্ব, 
লালমোহন বিগ্যাবাগীশ, হরিনাথ তর্কপিদ্ধান্ত, যছুনাঁথ নার্বভৌম, 
রাঁজরুষ ল্লাঁয়পর্ানন, অধিনাত্র তর্করত্ব, প্রসন্ন বিষ্যারত্ু, মথুর 
তর্কবাগীশ, ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, অজিত ্যায়রত্ব, 
নৃস্হপ্রমদ তর্কালঙ্কার, নীলমণি সার্বভৌম, মধ্স্মদন তর্কালঙ্কার, 
উমাচরণ ম্যাঁয়রভ্বু, কাশীনাথ শান্ত্রী, নৃদিংহ ভটাচার্য, ব্রজনাথ 
ভট্টাচার্য্য, গোপাল গোসম্বামী, মোহন তর্করত্ব, দুর্গাদাপ শ্যায়রত্ব | 
এতদ্যতীত বিশ্বপুক্ষরিণী, পূর্বাস্থলী, সমুদ্রগড়, রাণাঁঘাট, শাস্তি- 
পুর, উলা, রঘুন[থপুর, ভাজনঘ।ট, গুপ্তিপাঁড়া, মাজদে, আমমালি, 
ঘূর্ণি শিবনিবাঁদ, কালনা, ইছাঁপুর গুঁভতি যাবতীয় শ্রামের পশ্ডিত- 
মন্তান গে/পবাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন দানাদি লইয়াঁছিলেন। (২) 
“নদীয়া__বগুল! রেলফ্টেসন। 
“হিন্দু ধর্মের বুঝি লয় হয় ? 
নদীয়া! বড়মুড়াথাছ! গ্রামগী বগুল! ষ্টেসন হইতে এক মাইল 
দক্ষিণ পশ্চিম | এ গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ নামক জনৈক 
সঙ্গতিপন্ন পল্পব গোপ তাহার পিতার আ্ঘ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক 
অর্থব্যয় করিয়! বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন । 
বহুসংখ্যক কাঙ্গালী বিদাঁয়, হান খালির খেয়াঘাট ফি, হাঁস- 
খালি বগুলা মধ্যবর্তী স্থানের ভাড়াগীয়া ঘোড়গাড়ী ফি, বগুল! ষ্টেসন 
(২) ১২৯২ সাল, ২৬শে মাঘের সাধারণী পত্রিকার ২৭৯ পৃষ্ঠ] হইডে উদ্ধত । 


অষ্টম পরিস্ছেদ। ৭১ 


হইতে -প্রাত্তে ৭০ স সাতটার সময় যে গাড়ী কলিকাতায় যাঁয়, 
এ গাড়ী ্রেসনের যাত্রীদের ফি দেওয়া হইয়াছিল এবং বিশ্বপুক্ষরিণী 
ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং 
অন্যান্য অনাস্থত বহুসংখ্যক নাগা, সন্ন্যাসী, ভাট প্রভৃতি সকলেই 
আশানুরূপ অর্থ ও খাদ্য পাইয়াছে। 

কিন্তু এখন কথা হইতেছে অধ্যাপক মহাশয়ের এরূপ অর্থ- 
লোলুপ হইলে তাহাদের প্রতি সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকিতে পারে 
কিনা? আমার বোধ হয়, অর্থ পাইলে গৌোপকুল উদ্ধার কেন, 
তাহারা সকল কুলই উদ্ধার করিতে পারেন । পয়সার কি আশ্চর্য্য 
মোহিনী শক্তি! ন্ঠায়রভ্্র, পদরত্ব, বিদ্যারত্ব, তর্করভ্ু গুভৃতি 
মহোঁদয়গণকে ভরষ্টাচার ও লঘুচেত। দেখিলে কোন হিন্দুর প্রাণে 
আঁঘাঁত না লাঁথে ? ইহারাই আবার ধর্মরক্ষক ও শীনক ; ধিক্‌ 
তাহাদের ধর্শজ্ানে, আর ধর্্যাঁজনে ! 

হিন্দুধন্মের যদি লোপ না হইয়া থাঁকে, আর অধ্যাপকগণ যদ 
প্ররুতই অকর্্ম করিয়া থাকেন তবে সকল হিন্দুর একত্র হইয়া! এ 
কদাচারের প্রতীক চেষ্ট। কর! সর্ধতোভাবে কর্তৃব্য | 

দেশীয় জমিদাঁরগণ ধাঁহারা নির্দিষ্ট ক্রিয়। কলাপে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ 
করিয়। থাকেন, তাহাদের উচিত এরূপ অধ্যাঁপকগণের পত্র বন্ধ কর!! 

উপনংহারে বক্তব্য উলানিবারী রামেশ্বর চুড়ামণি নামক খ্যাত্যা- 
পন্ন বিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়কে আনিবাঁর জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াও 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । আরও শুনিলাম, উপরোক্ত মহো- 
দয়গণ প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই, পরে কি জানি কি 
কারণে শ্বীরূত হইয়াছেন । 

এমন কি বাহার অজ্ঞ।ত, তীহারাও দাঁদ ঘোঁষ বলিয়া পব্রি- 
কাঁয় নাম থাক সত্বে কাঁয়স্থ ভ্রমে সভায় উপস্থিত হইয়া গোপ উদ্ধার 
জাঁনিয়। সভাস্থ হইতে অস্বীকার হইলে, উল্লিখিত গ্রীধান মহোদয়- 
গণের যত্রে ও প্রচুর অর্থের মোহিনী শক্তিতে অবলীলাক্রমে সভাকা্ধ্য 


৭ই রত্বুপরীক্ষা । 


সম্পন্ন করিয়া আশাতীত অর্থ গ্রহণে হুষ্টমনে প্রত্যাণমন করিয়াছেন। 
সভার মাঝে প্রধান মহাশয় নাকি দণ্ডায়মান হইয়। এই বলিয়া 
বক্তৃতা করেন যে, "ভগবান দ্বাপর শেষে কৃষ্ণ অবতারে গোঁপকুল 
উদ্ধার করিয়াছিলেন । তদ্রপ আমিও আজ নেই গ্োপকুল পুন- 
রুদ্ধার করিলাম” যে সময়ে এই সব অবতার, সে কালে প্রবল 
ঝটিকা, ভয়ানক জলগপ্লাবন, অস্বাভাবিক উক্কাবর্ষণ, নিরন্তর ভূমি- 
কম্পন, মুহুমু ছুর্ভিক্ষ, ও ছুর্বি্ষহ অর্কত্রব্যাপী ম্যালেরিয়! জ্বরে দেশ 
নষ্ট হইবে, ইহা! আশ্রর্য্য কি! ধন্য মহাত্বাগণ আপনারাই কলির 
দ্রুত জাঁনিলাম। 
শীনুর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 1৮৩) 


হবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা বিষয়ী লোক, সুতরাং 
শীস্্জ্ঞানে বর্জিত | তীঁছারা, শীস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলে, কখনই, 
নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায়, ধশ্বধজ অধ্যাপক মছোঁদয়দিণের 
পবিত্র চরিত্রে, একপ দোঁষাঁরোঁপ করিতে অগ্রসর হইতে 
পাঁরিতেন ন।। ভগবান্‌ দেবকীনন্দন স্বীয় প্রিয়বয়স্য তৃতীয় 
পাঁগব অর্জবনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এ উপদেশে 
দুর্টিনন্নিবেশ করিলে, তাহাদের চৈতন্য হইবেক। যথা, 
যখৈধাঁংদি নমিদ্ধোইগ্রিরভন্মন[ৎ কুরুতেইর্জভুন | 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকম্মাণি ভন্মনাৎ কুরুতে তথা 181৩৭ |(৪) 
হে অঞ্জন, যেমন প্রদ্দীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠবাশি ভন্মসাঁৎ করিয়া ফেলে, 
সেইরূপ জ্ঞানাগ্সি সকল কর্ন ভস্মসাৎ কবে । 
সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচনা! করিয়। দেখুন, ধাঁহাঁর', 
অনন্্যমনা ও অনন্যকর্্া হুইয়া; বাল্যকাল অবধি, কেবল 
শীস্সান্ুশীলন দাঁরাঃ মহীমুল্য জীবনকাঁল অতিবাহিত 


(৩) ১২৯২ সাল, ৫₹ই ফাল্তুনের দৈনিক পত্রিকার ৩ পৃষ্টা হইতে উদ্ধৃত 
(৪) ভগবদৃগ্গীতা। 


অফম পরিচ্ছেদ | ৭৩ 


করিতেছেন, তীছাঁরা, কোঁনও কারণে, অধর্শপথে পদার্পণ 
করিতে পারেন, ইহা! কদীচ সম্ভব নহে । সুতরাং, শ্রীযুত 
ভূবনমোহন বিষ্ারত্বু, শ্রীযুত প্রসন্রচন্দ্র ্যায়রতঃ শ্রীযুত 
মধুস্ুদন স্মৃতিরত্বু প্রতৃতি পুণ্যশীল অধ্যাপক মহোদয়েরা, 
শৌপগুছে, যে প্রতিগ্রহ ও আনুষঙ্সিক অন্যান্য কন্ম করিয়া 
ছেন, তাঁহা! কখনই অধর্মকর বলিয়। উল্লিখিত ও পরিগণিত 
হুইতে পাঁরে না। এ লকল কর্ম অধর্শজনক হইলে, তদীয় 
পবিত্র অন্তঃকরণে, কখনই, তদ্বিষয্িনী প্ররুত্তির উদয় হইত 
না। আর, সম্পাদক মহাঁশয়েরা ষদি নিতান্তই একবূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, যে এ সকল কর্ন অবশ্যই অধর্ধ- 
জনক) তাঁহা হইলেও, কোনও ক্ষতি লক্ষিত ছইতেছে না £ 
কারণ, এঁ সকল কর্ম, অনুষ্ঠিত হইবা মাত্র, ভণবদ্াক্য 
অনুসারে, অধ্যাপক মছোদয়দিগের প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্সি ছাঁরা। 
ভম্মসাৎ হইয়া গিয়াছে । সুতরাং, ভস্মীভূত কর্ম দ্বারা, 
তাহাদের অধর্শ্গ্রস্ত হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। 
অতএব, সম্পাদক মহাশয়দিগকে সতর্ক করিতেছি, অতঃ- 
পর তীহার। যেন এ বিষয়ে আর সংশয় নী করেন। 
যদি ইহাতেও তীহাঁদের সংশয়নিরত্তি না হয়, পরিণামে 
তাহাদের বিপদের শীমা থাকিবেক না। শাস্্রকারেরা 
সিদ্ধান্ত করিয়। রাখিয়াছেন, 
নংশয়া্সা বিনশ্থযতি | 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরে ন সুখং নংশয়াত্মনঃ | ৪ | ৪০ ॥ (৫). 
সংশয়কারী উচ্ছিন্ন হয়। 
'সংশয়কারীর ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখ নাই ॥ 
(৫) সভগ'ৰদণীতা। 


টি. 


৭৪ রতুবপরীক্ষা | 


কিঞ্চ, পুণ্যশীল, নির্মলচরিত, বিশুদ্বহৃদয় অধ্যাপক 
মছোদয়দিগের বিদ্বেষকখণ সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নেন, 
এজন্যই, প্রতি গ্রহদোষের আরোঁপ করিয়া, তীহাঁদের নিন্দা- 
বাদে প্ররৃভ হইয়াছেন । ভগবান স্বায়স্তুব মনু কহিয়াছেন, 


সর্বাং স্বং ব্রান্মণস্যেদৎ যত্কিঞ্চিজ্জগতীগতমূ ॥ ১1 ১০০ | 
পৃথিবীতে যে কিছু বস্ত আছে, সমস্তই ব্রাক্ষণেব স্বত্বাম্পদ্দীভূত । 


এই মানবীয় ব্যবস্থা! দ্বারা, নিঃসংশয়ে, প্রতিপন্ন হইতেছে, 
এই পৃথিবীতে যে সকল বস্ত আছে, সে সমস্তই ব্রা্মণ- 
জাতির সম্পত্তি । সুতরাং, টাঁকশাঁল, তেরেজরি, বাঙ্গাল- 
বেঙ্ক, রাজার বাড়ী, জমীদাঁরের বাড়ী, তালুকদারের 
বাড়ী, ব্যবসাদাঁরের বাঁড়ী প্রভৃতি যে কোঁনও স্থানে যে 
কিছু সম্পত্তি আছে, মস্তই ব্রাহ্মণের । এমন স্থলে কি 
গৌোপ, কি কৈবর্ত, কি কলু, কি সেকরা, কি হাঁড়ি, কি 
বাগদি, কি মুচি, কি চগ্ডাল, কাহারও বাড়ীতে গিয়া, 
ইচ্ছামত অর্থ আনিলে, ব্রাঙ্গণকে, বিশেষতঃ ধর্মপ্থজ 
অধ্যাপক মহোদয়দিগকে, পরকীয় অর্থের গ্রহণ জন্য, দোঁষ- 
ভাঁগী হইতে হুইবেক কেন। গৌঁপগ্রভৃতির আলয়ে ঘে 
অর্থ আছে, সে অর্থ ব্রাহ্মণের স্বত্বাম্পদীভূত | সুতরাঁৎ, 
ব্রা্মণজাঁতি, বিশেষতঃ পুণ্যশীল অধ্যাপক মহাঁপুরুষেরণ, 
গৌঁপ প্রভৃতির ভবন হুইতে, নিজের ্বত্বাম্পদীভূত 
অর্থ অনিলে, তীহাদিগকে, কোনও অৎশে, দোষী হইতে 
হুইবেক, তাহার কৌনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না । মনে 
কর, পএ্রেক ব্রাক্গণ, কোঁনও চগ্ডালের নিকট, টাঁকা জমা 
রাঁখিয়াছেন। এ ব্রাহ্মণ, এ চণ্ডালের বাঁটীতে শিয়া, এ 
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জমারাখা টাঁকা আনিলে, কি, কোনও অংশে, কোনও 
দোঁষে দূষিত হুইবেন। শ্্রীযুত ভূবনমোহন বিষ্যারত্বঃ 
তরীয়ুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়ারত্বু, শ্রীঘুত মধুজ্ুদন স্মৃতিরত্ব 
প্রভৃতি মহীমহোঁপাধ্যাঁয় মহ্বাপুরুষেরা নিতান্ত কীচ! ছেলে 
নছেন ; বহু কাঁল আলোচনা করিয়া, সমস্ত শাজ্রের হেস্ত 
নেম্ত করিয়া রাখিয়াছেন । তীহারাঃ দল বল সমভি- 
ব্যাহাঁরে, বড় মুড়াগাছার গোঁপতবনে অধিষ্ঠান করিয়া, 
ইচ্ছানুরূপ টাকা আনিয়াছেন, এবং আঁন্ুষঙ্দিক অন্যান 
তৃপ্তিকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তঙ্জন/, তদীয় 
পবিত্র কলেবরে, কোঁনও অংশে, দৌধম্পর্শ হইতে পারে, 
আমাঁদের তীক্ষু বুদ্ধিতে ও সুন্ষনম বিচারে, এরূপ প্রতীতি 
হয় না। যদি, এজন্য, তাহাদিগকে দৌষভাগী হইতে 
হয়, তাঁহ! হুইলে, মনুনংহিতাখাঁনিঃ ক্ষণবিলঙ্ব ব্যতি- 
রেকে, জলে ফেলিয়া দেওয়া, সর্বতোভাবে, উচিত ও 
আবশ্যক । 

যদি কেছ বলেন, মন্থুনংহিতা ভগবান্‌ স্বায়স্ব মন্থর 
প্রনীত, এবং এ দেশের সর্ব প্রধান ধর্মশাজ্স £ তুমি নেই 
নর্বপ্রধীন ধর্মশীন্্রকে জলে ফেলিয়া দিতে বল? ইহা! 
অপ্প আম্পর্ঘার কথা নে । সে বিষয়ে সবিনয়ে নিবেদন 
এই, আমি যে এরূপ বলিয়াছি, উহ! আমার স্বেচ্ছা প্রবত 
অথবা নিজবুদ্ধিনির্িত নির্দেশ নহে। শরীয়ত ভূবনমোহিন 
বিগ্ভারত্বপ্রভৃতিসদৃশ প্রীমাঁণিক নৈয়ারিকচতুফয়ের প্রকট 
দৃষ্টান্তের অন্থবর্তাঁ হইয়া» এরূপ নির্দেশ করিয়াছি; 
স্ুতরাৎ, দে জন্য আমি, কোনও অংশে, অপরাধী হইতে 


পারি না । কারণ, 
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যগ্যদাচরতি শ্রেষ্টত্ুভদেবেতরো জনঃ ॥ ৩1 ২১ | (৬) 
সামান্য লোকে, সর্ব বিষয়ে, শ্রেষ্ঠ লোকের দৃষ্টান্তের জন্ধবর্ভী হইয়াই, 
চলিয়! থাকে । 

এ নৈয়ায়িকচতুষটয়, যে উপলক্ষে, আমাদের পক্ষে, দৃষ্টান্ত- 
স্থল হুইয়াছেন, তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে । 

কোনও গ্রামে, এক বিগ্ভাবাশীশপরিবার ছিলেন । 
বিষ্ভাবাগীশেরা চারি সহোদর | চাঁরি সহোদরই বিদৃকুটে 
নৈয়ায়িক। জ্যেষ্ঠের স্বগ্রামেই চতুষ্পাঠী ছিল; মধ্যম, 
তৃতীয়, ও কনিষ্ঠ, কিঞ্চিৎ দূরবর্তী গ্রামত্রয়ে, অধ্যাপনা 
করিতেন । তদীয় বাঁসগ্রামের সন্নিকটে, একটি ফৌজদারী 
আদালত ছিল। আদালতের সেরেস্তাদার এ গ্রামে বাসা 
করিয়া থাঁকিতেন, এব বিষ্ভাবাগীশদের বাটীর সম্মুখে যে 
গ্রাম্য রাস্তা ছিল, প্রায় প্রত্যহ, এ রাস্তা দিয়!, আদালতে 
যাতায়াত করিতেন । 

এক দিন, জ্যেষ্ঠ বিভ্ভাবাশীশ, ঘধারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া 
পুঘ্রপাঁন করিতেছেন, সেই সময়ে সেরেন্তাঁদার, আদালতের 
উপযোগী বেশে, কর্মস্থানে যাইতেছেন। ঈদৃশবেশধারী 
পুরুষ, ইতঃপূর্ব্বে, কখনও, জ্যেষ্ঠ বিষ্ভাঁবাশীশের নয়ন- 
গোচর হয় নাই? স্থৃতরাৎ তদ্দর্শনে তিনি চমতকূত হুইলেন। 
সেই দিন, অপরাহেও, বিষ্ভাবাশীশ, ঘারদেশে দণ্ডায়মান 
হুইয়া, ধুত্রপান করিতেছেন, সেই সময়ে, লেরেক্তাদার, 
আদালত হইতে, বাসায় প্রতিগমন করিতেছেন | 

এইরূপে, ক্রমাগত তিন দিন, নেরেস্তাদাঁরকে, তীহাঁর 
বাটার সম্মুখ দিয়া, যাতায়াত করিতে দেখিয়া, বিষ্কাবাশীশের 


(৬) তগবদগগী তা) 
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মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, অঙ্জবস্ত্র অঙ্গে, উফ্ীষ 
মস্তকে, চর্ম্মপাঁছুক! চরণে, ঈদৃশবেশভুষাবিশিউ ব্যক্তির, 
অন্মস্তবনের সম্মখ দিয়া, প্রত্যহ গতাখতঃ ইহার অভিষন্ধি 
কি। নৈয়ায়িক বিষ্ভাবাশীশদিগের উদর তর্কশক্তিতে 
পরিপুর্ণ ;- তর্কশক্তিবলে, বিষ্ভাবাশীশ সিদ্ধান্ত করিলেন, 
ঈদৃশ মনোহর বেশে, প্রত্যহ গতাঁগত করিবার অভিযন্ধি 
লাম্পট্য | তৎপরে, এই লাম্পট্যের স্থল কোথায়, এরেই 
প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, অগ্রতিহত তর্কশক্তিপ্রভাঁবে, অস্ম- 
স্ভবনই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের স্থল, এই নিদ্ধাস্ত করিলেন । 
পরিশেষে, কোন ব্যক্তি ইহার লাম্পট্যের লক্ষ্য, এই প্রশ্ম 
উপস্থিত হইলে, বিষ্ভাবাশীশ এই আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন, জ্যেন্ঠা বধু বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি ঈদৃশবেশ- 
ভূষাবিশিষট ব্যক্তির লাপ্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন না; 
মধ্যমা তখৈব চ, তিনিও লক্ষ্য নহেন ; তৃতীয়া রূপলাবণ্য- 
শালিনী বটে, কিন্তু ছুটি কন্যা ও একটি পুভ্র প্রসব 
করিয়া, গলিতযৌবন! হইয়াছেন ; সুতরাৎ, তিনিও ঈদৃশ 
ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন নাঃ অবশেষে; 
কনিষ্ঠ পৃর্ণযৌবনা ও বিলক্ষণ রূপলাবপ্যশালিনী ; অতএব, 
তিনিই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য, এই সিদ্ধান্ত করিলেন । 

অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, এই অদ্ভুত নিদ্ধান্ত 
করিয়া, বিষ্ভাবাশীশ স্বীয় হোদরদিগকে, এখানে ঘোর 
বিপদ উপস্থিত, তোমর। পত্র পাঠ বাঁজীতে আন্সিবে, কোনও 
মতে অন্যথাচরণ করিবে না, এই মর্মে পত্র লিখিলেন। 
তাহার" বাঁটীতে উপস্থিত হইলে, চারি জনে কমিটি করিতে 
বলিলেন । জ্যেষ্ঠ বিষ্তাবাগীশ, আগ্োপাস্ত সমস্ত রত্তাস্ত 
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ও স্বত সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুজদিগের গোঁচর করিলেন । 
অন্থজের! জ্যেষ্ঠকৃত সিদ্ধান্তে লম্পর্ণ সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, 
জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাঁদ। করিলেন, এক্ষণকার কর্তব্য কি, বল। 
কনিষ্ঠ কোঁপে কম্পিতকলেবর হইয়া, রোষরক্ত নয়নে, 
উদ্ধত বচনে কহিলেন, এক্ষণকার কর্তব্য প্রহার। জ্যেষ্ঠেরা, 
তথান্ত বলিয়া, তদীয় সিদ্ধান্তের সর্ববাঙ্জীণ অন্থুমোদম 
করিলেন। 

পর দিন, চারি সহোদর, বদ্ধপরিকর হইয়া, সেরেস্তা- 
দারের আগমনপ্রতীক্ষায়, বান্টি হস্তে, দ্বারদেশে দণ্ডীয়মান 
রছিলেন। তিনি যথাঁকাঁলে উপস্থিত হুইবামাত্র, আঃ ! 
হরাত্মন্ত তোমার যজ্রপ আচরণ, তছ্ুপযুক্ত ফলভোগ কর, 
এই বলিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, চারি সহোদরেই, 
নিতান্ত নির্দয় রূপে, তীহাঁর উপর, অবিশ্রীস্ত, যি প্রহার 
করিতে লাগিলেন । মেই সময়ে, ঘটন। ক্রমে, কতকগুলি 
ভদ্রলোক এ স্থানে উপস্থিত হইলেন । তাহারা বিস্ভাঁ 
বাশীশদিগকে প্রহারক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে না 
পাঁৰিলে, সেরেস্তাদাঁর, নিঃনন্দেছ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। 

এইরূপে, নিস্তার পাইয়া, সেরেস্তাদীর, হাকিমের 
সম্মুখে উপস্থিত হুইয়া, সবিশেষ জমস্ত নিবেদন করিলে, 
তিনি, বিষ্তাবাগীশদিগ্রকে আদালতে হাজির করিবার 
নিমিত, দাঁরোগাঁকে পাঠাইয়। দিলেন | দারোগা! বিদ্া- 
বাশীশদিগকে হাঁকিমের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নেরেস্তাদারকে 
প্রন্থার করিলেন কেন। জ্যেষ্ঠ বিষ্তাঁবানীশ কহিলেন, এ 
হরাত্মা অস্মস্তবনে লাম্পট্য করিয়াছে; নে জন্য প্রহার 
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করিয়াছি । হাকিম শুনিয়া, লন্দিহাঁন হইয়া, সেরেস্তাদীরকে 
বলিলেন, এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল। 
সের়েস্তাদার কহিলেন, ধর্শীবতার, আমি ধর্ম প্রমাণ বলি- 
তেছি, আমি, কম্সিন্‌ কাঁলেও, উহাদের বাঁটীতে প্রবেশ 
করি মাই; গ্রামের যে সকল লোক আদালতে উপস্থিত 
আছেন, তীহাঁদিগকে জিজ্ঞীসা করিলে, আমি কিরূপ 
চরিত্রের লোক, জাঁনিতে পীরিবেন । হাঁকিম উপস্থিত 
গ্রামস্থ লোঁকদিগের দিকে দৃষ্টিপাতি করিবা মাত্র” তাঁহার! 
একবাক্য হইয়া কহিলেন, বিষ্ভাবাশীশ মহাঁশয়েরা যাহা 
বলিতেছেন, তাহা! কখনই সম্ভব নহে। আমরা সেরেন্তাঁদাঁর 
মহাঁশয়কে সবিশেষ জানি, উনি সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ 
চরিত্রের লোঁক নছেন | বিষ্ভাবাগীশ মহাশয়ের উহার 
উপর ওরূপ দোৌষাঁরোঁপ করিতেছেন কেন, বুবিতে পারি- 
তেছি না। আঁপনি উহাদের এ কথায়, কোঁনও মতে, 
বিশ্বাম করিবেন না। 

পরেই সকল কথা শুনিয়া, হাকিম বিষ্ভাবাশীশদিগকে 
বলিলেন, সেরেস্তাদাঁর আপনাদের বা্টীতে লাম্পট্য করিয়া 
ছেন, ইহা! প্রমাণ দ্বার প্রতিপন্ন করুন $ নতুবা, কেবল 
আপনাদের কথাঁয়। আমি উহাকে দোষী স্থির করিতে 
পারিব না। তখন, জ্যেষ্ঠ বিষ্ভাবাগীশ, যে অদ্ভুত তর্ক- 
পরম্পরা দ্বারা, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুর সহিত, সেরেন্তা- 
দারের লাম্পট্য লিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহ! হাকিমের গোঁচর 
করিলেন. হাকিম শুনিয়া, হাঁনিতে হাসিতে, জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপনার আর কোনও প্রমাণ আছে কি না 
থে প্রমাণ দেখাইলেন, উদ্থা দ্বারা, আপনাদের বাটাতে, 


৮৩ রতুপরীক্ষ 


সেরেস্তাদারের লাম্পটা নিদ্ধ হইতে পারে না। এই কথ 
শুনিয়া, যৎপরোনান্তি কুপিত হুইয়া, জ্যেষ্ঠ বিষ্ভাবাগীশ 
হাঁকিমকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, ইহাতেও ষদি লাম্পট্য 
সিদ্ধ না হয়, তাহ। হইলে, ম্যায়শীস্ত্রের সমস্ত পুস্তক জলে 
ফেলিয়া দেওয়া উচিত ঠ এঁ সকল পুস্তকের আর কোনও 
প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না) আমরা চলিলাঁম। এই 
বলিয়া, চাঁরি সহোদরে, ক্রোঁধভরে, কম্পিতকলেবরে, 
আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন । হাকিম প্রভাতি আদা- 
লতস্থ সমস্ত লোক, উচচৈঃ স্বরে, হাস্য করিতে লাশিলেন। 

এ স্থলে, প্রসঙ্জক্রমে, নৈয়ায়িক মহোঁদয়দিশের অদ্ভুত 
বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির আর একটি অপূর্ব 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাছ্রের অধিকাঁর কালে, নবদ্বীপেঃ 
কেনারাম ও কেবলরাম নামে, হই সহোদর ছিলেন। 
জ্যেক্ট কেনারাষ, শ্রীযুত মধুসুদন স্মৃতিরত্ের হ্যায় স্মার্ত, 
কনিষ্ঠ কেবলরাম শ্ীযুত ভুবনমোহন বিষ্ঠারতের ন্যায় 
নৈয়ায়িক, ছিলেন | কোনও বিশিষ্ট কাঁরণ বশতঃ, কেবল- 
রাম কেনারামের উপর অতিশয় কুপিত হইয়া, কৃষ্চনগরের 
রাঁজবাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা বাহাছুরের 
সহিত পাঁক্ষাঁৎ করিয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, 
আমার জ্যেষ্ঠ আমার উপর, সর্ব প্রকারে, অত্যা্গার 
করিতেছেন; আপনি, দয়ীপ্রদর্শন পুর্ববক, তীহাকে 
আনাইয়া, বিচার করুন ? নতুবা আমায়, নবদ্বীপ পরিত্যাগ 
করিয়া, স্থানাস্তরে যাইতে হুইবেক ; নিতান্ত অলহযা না 
হইলে, আমি মহা'রাঁজকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না । 
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কেবলরাম বিষ্তাবাশীশের প্রার্থন], শ্রবণ ও কাঁতিরত। দর্শন 
করিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, আপনি অগ্ত রাঁজবাটীতে 
অবস্ফিতি করুন; কল্য প্রাতে, আপনকার সঙ্গে, এক 
পদাতিক পাঠীইব । আপনি আপনকার জ্যেষ্ঠটকে দেখাইয়া 
দিলে, পদাতিক ভীঁহাকে লইয়া আনদিবেক ; এ সঙ্গে 
আপনিও আঁমদিবেনঃ উভয়ের কথা শুনিয়া, যদি তীহার 
দোঁষ দেখিতে পাই, সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। 

পর দিন গ্রাতঃকাঁলে, কেবলরীম, পদাতিক সমভি- 
ব্যানারে, নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রী করিলেন । কিয়ৎ দূর 
শিয়া, প্রআীবের উদ্রেক হওয়াতে, পদাতিক রাস্তার ধারে 
প্র্াব করিতে বদিল ; কেবলরাঁম সেই দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। রছিলেন | পদাীতিকের উপবেশনস্থানটি প্রত্রীব- 
পাঁতের স্থান অপেক্ষা নিম্ন ; সুতরাঁৎ, প্রআঁব নিশ্নাভিমুখে 
আঁসাতে, পদাঁতিকের কাছ! ভিজিয়া গেল। তদার্শনে 
সাঁতিশয় কুপিত হইয়া, নৈয়ায়িক কেবলরাঁম কছিলেন, 
অছ্ছে পদাতিক, তুমি, জলের নিন্নগতি, ইহা অবগত নহ 
সুতরাৎ, তুমি মুর্খের শিরোমণি; তোম। দ্বারা আমার 
অভিগ্রেত কার্য সম্পন্ন হওয়া, কোনও মতে, মস্তাবিত 
নহে । তুমি কি রূপে পদাতিকের কাধ্য সম্পন্ন কর, বুঝিতে 
পারিতেছি না! । আমি ভোমায় লইয়। যাইব না । 

এই বলিয়া, সেই পদাঁতিককে লইয়া, কেবলরাম 
রাঁজদরবাঁরে উপস্থিত হইলেন; এবং প্রার্থনা! করিলেন, 
মহারাজ, আমায় অন্য পদাতিক দেন, এ পদাতিকের 
রুদ্ধিশক্তি ও তর্কশক্তি নাই ; সুতরাং ই দ্বারা কাঁধ্য 
নম্পন্ন হওয়া, কোঁনও মতে, সম্ভাবিত নছেঃ এ অতি 
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অকর্ম্মণ্য পদাঁতিক। রাজা, কেবলরাম বিষ্ভাবাগীশের সুখে 
পদাঁতিকের প্রআাবকরণ প্রভৃতি সবিশেষ সমস্ত অবগত 
হইয়া) অন্য এক পদাতিককে নিযুক্ত করিয়া, তাহাকে 
বলিয়া দিলেন, যদি প্রক্রীব করিতে হয়ঃ এমন স্থানে 
বনিবে, যেন বিষ্ভাবাশীশ দেখিতে না পাঁন। পদাতিক, 
যে আজ্ঞ! মহাঁরাঁজ, বলিয়া, কেবলরাম বিষ্ভাবাশীশের 
সহিত প্রস্থান করিল। 

কেবলরাম যে সময়ে বাঁটীতে উপস্থিত হইলেন, সে 
সময়ে কেনারাম আানান্তে আহিক করিতে বনিয়।- 
ছিলেন । কেবলরাম পদাীতিককে কহিলেন “ভোঃ 
অয়মৃ*” | পদাতিক বুঝিতে পারিল না । তখন কেবল- 
রাম বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তুমি কেমন পদাতিক হে 
শক্পপ্রয়োগ করিলেও ব্যক্তিগ্রহ করিতে পার না। কিয়ৎ 
ক্ষণ পরে, পদাতিক বুঝিতে পারিল, ধিনি আহক করি- 
তেছেনঃ তিনিই তাঁহার আসামী । তখন মে কহিল 
মহাশয়, অত ব্যস্ত হইতেছেন কেন ; উহার আহক সমাপ্ত 
হুইলে, আঁমি রাজবাড়ীর হুকুম জারী করিব । এই কথ! 
শুনিয়া, কেবলরাঁম অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, তুমি 
অতি অকর্মণ্য ব্যক্তি ; তোম। দ্বারা আমার অভিপ্রেত 
সম্পন্ন হছওয়৷ অসস্তব। ইহ। কহিয়া, বিষ্ভাবাশীশ, পদাতিক 
সহিত, পুনরায় রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন, এবং 
রাজাকে কহিলেন, মহারাজ, ঘবন পদাতিক ব্যতিরেকে, 
আমার কাঁধ্য সম্পন্ন হইবেক ন।। রাজ, সবিশেষ অবগত 
হুইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইলেন । 

পর দিন প্রাতে, ষবন পদাতিক লইয়া, কেবলরাম 
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বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেনাঁরাম আ্ানান্তে 
আক্কিক করিতে বসিয়াছেন ৷ পদাতিক আসামী দেখাইয়! 
দিতে বলিলেঃ কেবলরাম জ্যেক্টের দিকে অঙ্কুলিপ্রয়োগ 
করিলেন । পদাতিক কেনারামকে বলিল, ও ঠাকুর, 
নেমে এস, এখনই তোর্াঁয় রাঁজবাঁড়ী যাঁইতে হইবেক | 
কেনারামঃ তাহার কথ গ্রাহ্য না করিয়া, আহ্িক করিতে 
লাগিলেন । তদ্দর্শনে পদাঁতিক, কুপিত হুইয়ণ, কহিল, ও 
অমুকের তাই, ভাল চাঁছিস্‌ তো৷ নেমে আয়। অশ্লীল ভাষায় 
ভগিনী উচ্চারণ পুর্ব্বক, পদাতিক এই কথা বলাতে কেনা- 
রাম, ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবৎ আ্িক পরিত্যাগ পুর্ববক, 
পদাতিককে প্রহার করিতে আরস্ত করিলেন। কি কারণে 
তিনি, কুপিত হুইয়?, পদাতিককে প্রহার করিতে আঁরস্ত 
করিলেন, কেবলরাঁম, সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, 
অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; অবশেষে, অনেক 
ভাবিয়। চিন্তিয়া, নৈয়ায়িকনপ্প্রদায়ের প্রক্কৃতিসিদ্ধ অদ্ভুত 
রুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, পদাঁতিকের 
উচ্চারিত শব্দ গুলির অন্বয়যোজনা ও অর্থগ্রহ করিয়া, 
ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এব, অরে হুরাত্মন্, নিরপরাধ 
ব্রজেশ্বরীর উপর তোমার আক্রমণ, এই বলিয়া, তিনিও 
পদাত্তিককে প্রহার করিতে আরস্ত করিলেন । 

পদাতিক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অশ্লীলবাক্য বর্ষণ 
ও ভীহাদের মুখে থৃৎকাঁরক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলে, 
স্মার্ত, জাতিপাতভয়ে, সরিয়া গেলেন ; তদ্দষ্টে কনিষ্ঠও 
প্রহারে বিরত হইলেন। তোদের ছুই অমুকের ভাইকে 
দেখিয়া লইব, এই বলিয়া কটুক্তিবর্ষণ করিতে করিতে, 


৮৪ রত্বপরীক্ষা | 


পদাতিক প্রস্থান করিল। বিষ্ভাবাগীশদের বিধবা! ভঙ্বিনী 
ব্রেজেশ্বরী ঠাকুরদের অন্ন পাঁক করিতেছিলেন | কেবলরাঁম 
তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, তশ্সিনি, যবনাস্ত হুইয়াছ, 
আপাততঃ আন ও বক্ত্রত্যাগ কর 5 পরে, দাদা যেরূপ 
ব্যবস্থা দিবেন, তদন্ুসারে প্রীয়শ্চিভ করিলেই, তোমার 
পাপমোচন হুইবেক ; এ বলাঁৎকার, তোমার ইচ্ছাক্কত 
পাঁপ নহে, ইত্যাদি | 

এক্ষণে, সকলে, বিশিষ্টরূপ বিবেচন। করিয়া দেখুন, 
স্মৃতিরত্ু মহাশয় নৈয়ায়িক মহাপুরুষদিগের অদ্ভুত বুদ্ধি- 
শক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির ষে প্রভূত গ্রশৎসাঁকীর্তবন 
করিয়াছেন, (৭) তাহা, উপরি দর্শিত ছুই মনোহর উপা- 
খ্যান দ্বারা, সম্যক সমর্থিত হইতেছে কি ন!। ইত্যস্ত কিং 
বিস্তরেণ । 


সস. 


যতো ধর্মস্ততো। জয়ঃ। 
ধর্মাস্য সুঙ্গমী গতিঃ। 
ধর্মম্য তত্বৎ নিহিত গুহায়াম্‌। 





(*) বিধবাঁবিৰাহ প্রতিবাদের ভৃতীম পৃষ্ঠা হইতে ষষ্ঠ পৃষ্ঠা গর্য্যস্ত দেখ । 
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